
দশম aধǪায় 

 সমকািমতা o মানবািধকার 
 
 
 
িবjানমনs pগিতশীল মননi পাের সংখǪালঘু মাnেষর aিধকার িবষেয় জনগণেক 
সেচতন কের তুলেত। iিতহােসর পাতা Ǯথেক আমরা Ǯদেখিছ aিধকার- বিȚত aসহায় 
মাnেষরা িকভােব দাবী আদােয়র জn সংgাম কেরেছ। eকটা সময় নারীেদর মাnষ 
িহেসেবi গণǪ করা হেতা না। তােদর িছেলা না Ǯকান Ǯভাটািধকার। eকiভােব পািɳেম 
eকটা সময় কােলা মাnষেদর aিধকার িছেলা না সাদা চামড়ার মাnষেদর সােথ eক 
যানবাহেন uঠবার, িকংবা eকi Ǯভাজনসভায় Ǯযাগদােনর। সাদা কােলা িবেয় Ǯতা িছেলা 
িচnারo বাiের।  িকnt মাnষi Ǯপেরেছ ei সমs পুেরােনা িনয়মgেলা uপেড় Ǯফেল 
মানিবকতা pিতɾা করেত।  ভারতবেষǭo eকটা সময় দিলত eবং শূdেদর eকঘের কের 
রাখা হেতা বণǭাɷেমর নােম।  তােদর হােতর Ǯছঁায়া লাগেলi গȉাজেল sান করার জn 
Ǯদৗড় লাগােতা uȍবেণǭর িহndরা।  চাকরী বাকরী সহ নানা জায়গায় Ǯতা Ǯহনsা আর 
বȚনা িছেলাi। eখেনা Ǯয পরিsিত পুেরাপুির বদেলেছ তা নয়, িকnt তারপরo আেগর 
মত আর িনিবǭচাের aতǪাচার করা aেনকেkেti আর সmব হয়না। আসেল সারা িবɺ 
জুেড় সংখǪালঘুরা তােদর aিধকােরর িবষেয় সেচতন হেয়েছ বেলi eটা সmব হেয়েছ।  
 
সমকামীরা আজেকর িবেɺ সংখǪালঘু, খুব pকটভােবi সংখǪালঘু।  আমােদর মত Ǯদশ 
gেলােত Ǯতা বেটi, সাড়া িবেɺi Ǯমাটামুিট তােদর aবsা সংকটাপn। তােদর গােয় 
‘িবকৃত rিচর’ তকমা eঁেট Ǯদয়া Ǯতা হেȎi, aেনক Ǯদেশi তােদর দঁাড়ােত হেȎ 
আদালেত। aিভযুkেদর oপর kমাগত eবং যtতt চলেছ িনযǭাতন। কখেনাবা 
রাTীয়ভােবi Ǯদয়া হেȎ মৃতুǪদƳড িকংবা িনবǭাসন।  সমকামীেদর eকটা বড় aংশেকi 
Ǯসজn লুিকেয় থাকেত হয়, তােদরেক িশেখ িনেত হয় িবষমকামী িহেসেব জীবন 
যাপেনর aিভনেয়র, িকংবা সামািজকভােব aভǪs হেত হেয় ‘িববািহত জীবন যাপেন’।  
১৯৫১ সােল Ǯডানাl oেয়বsার Ǯকাির ‘দা Ǯহােমােসkুয়াল iন আেমিরকা’ নােমর 
iিতহাস- pিসd gেn pথমবােরর জn Ǯয কথাgেলা বেলিছেলন, Ǯসgেলা eমনিক 
আজেকর িদেনর সমােজর জno খুবi pাসিȉক 1 – 

 

                                                 
1  Donald Webster Cory, The Homosexual in America: A Subjective Approach, Ayer Co Pub. 
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‘We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but also 
as a result like status in society… Our minority status is similar, in variety 
of respects, to that of national, religious and other ethnic groups: in the 
denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and quasi-legal 
discrimination; in the assignment of an inferior social position; in the 
exclusion from the mainstream of life and culture’  

 
যিদo Ǯpkাপট িবচাের ১৯৫১ সােলর সােথ আজেকর িবɺ পিরিsিতর িবsর ফারাক, 
তারপেরo সংখǪালঘুর তকমা সমকামীেদর গােয় িকnt রেয়i Ǯগেছ – িক পূেব, িক 
পিɳেম। আর রkণশীল সমােজ Ǯতা সমকামীেদর aিst sীকারi করা হয়না eেকবাের। 
Ǯখাদ iরােনi ১৯৭৯ সােলর পর Ǯথেক eখন পযǭn ৪০০০ বǪিkেক সমকািমতার 
aযুহােত হতǪা কের হেয়েছ2। পিɳমা 'unত িবেɺ' মানবািধকার হয়েতা eরকম রাTীয় 
সntােসর পযǭােয় আর Ǯনi,  িকnt তারপেরo সমকামী eবং rপাnরকামীরা Ǯয Ǯসখােন 
পিরপূণǭ শািnেত বসবাস করেত  পারেছ তা বলা যােব না। আেমিরকার pায় চিlশিট 
রােজǪ সমকামীেদর Ǯকান কারণ না Ǯদিখেয় িবিভn সমেয় চাkিরচুǪত করা হেয়েছ।  
১৯৯৪ সােলর eকিট জিরেপ পাoয়া িগেয়েছ Ǯয,  কমǭচারীেদর মেধǪ Ǯকান সমকামী 
থাকেল শতকরা pায় ১৮ শতাংশ মǪােনজার তােক চাkির Ǯথেক বিহsার 
করেবন, শতকরা pায় ২৭ শতাংশ মǪােনজার চাkরীেতi তােক Ǯনেবন না,  আর 
শতকরা ২৬ ভাগ  তােক Ǯকান রকম pেমাশন Ǯদেবন না3।  ১৯৮৪ সােল আেমিরকার 
eকিট িরেপােটǭ pকািশত হেয়িছেলা Ǯয সমকামীpবৃিt সmn ছাt ছাtীরা সাধারণ ছাt-
ছাtীেদর Ǯথেক anতঃ পঁাচgন Ǯবিশ sুল Ǯথেক ঝের পেড়,  কারণ তারা সবসময়i 
িনরাপtাজিনত আতেȇ Ǯভােগ4। ১৯৯৮ সােলর eকিট িরেপাটǭ Ǯথেক জানা যায়,  
আেমিরকায় eখেনা pায় শতকরা ৫৪ ভাগ Ǯলাক মেন কের সমকািমতা হেȎ ‘পাপ’,  
eবং ৫৯ ভাগ মেন কের eিট ǯনিতক িদক িদেয় aপরাধ,  ৪৪ ভাগ মেন কের 
সমকামী সmকǭেক aৈবধ Ǯঘাষণা করা uিচৎ5।আর e সেবর  বাiের Ǯতা িনgহ,  
িনযǭাতন eবং Ǯkt িবেশেষ হতǪার uদাহরণ Ǯতা কমেবিশ আেছi। ২০০৩ সােলর 
িরেপাটǭ Ǯথেক জানা যায়, আেমিরকায় ʣধু Ǯসi বছেরi ছয় জন পুrষ eবং নারীেক 
সমকািমতার aযুহােত Ǯমের Ǯফলা হেয়িছেলা।   
 
তেব সাmpিতক কােল িবɺেক সবেচেয় আেলািড়ত কেরেছ আেমিরকায় মǪাথু Ǯশফাডǭ 
নােমর ২১ বছর বয়সী eক ছাtেক হতǪার ঘটনা। oয়াiিমং িবɺিবদǪালেয়র ei ছাt 
                                                 
2 Violence against LGBT people, From Wikipedia, the free encyclopedia,  
3 A survey of 191 employers revealed that 18% would fire, 27% would refuse to hire and 26% would refuse 
to promote a person they perceived to be lesbian, gay or bisexual. --Schatz and O'Hanlan, "Anti-Gay 
Discrimination in Medicine: Results of a National Survey of Lesbian, Gay and Bisexual Physicians," San 
Francisco, 1994. 
4 National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984. 
5 The Advocate, Feb 4, 1997. 
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১৯৯৮ সােলর ৭i aেkাবর রােত বার Ǯথেক Ǯফরার পেথ পিরচয় ঘেট eকi 
িবɺিবদǪালেয়র di ছাt Ǯজমস মǪাকিকিন eবং রােসল hাƳডারসেনর। মǪাকিকিন eবং 
hাƳডারসন তােদর গাড়ীেত কের মǪাথু Ǯশফাডǭেক ছাtাবােস Ǯপঁৗেছ Ǯদবার িনɳয়তা িদেয় 
তােদর গাড়ীেত uঠায়।  গাড়ীেত uঠার পর যখন  মǪাকিকিন eবং hাƳডারসন জানেত 
পাের Ǯয  মǪাথু Ǯশফাডǭ সমকামী, তখন  তারা মǪাথুর uপর চড়াo হয়, িপsেলর বাট িদেয় 
তার মাথায় আঘাত কের, মারেধার কের মাথা ফািটেয় িদেয় রাsায় aেচতন aবsায় 
Ǯফেল Ǯরেখ চেল যায়।  তারপর তারা aেচতন মǪাথু Ǯশফােডǭর কাগজপt Ǯথেক পাoয়া 
িঠকানা Ǯদেখ গাড়ী িনেয়  মǪাথু Ǯশফােডǭর বাড়ী লুট কের।  pায় আঠােরা ঘƳটা পের  
মǪাথুেক রাsা Ǯথেক udার করা হয় eবং পাɺǭবতǭী হাসপাতােল Ǯনয়া হয়।  মǪাথু তখেনা 
মারা যনিন, িকnt aেচতন িছেলন। ডাkােরর িরেপােটǭ Ǯদখা Ǯগেলা তার মিsেsর eকটা 
বড় aংশ (Ǯbন Ǯsম) মারাtকভােব kিতgs হেয়েছ। তার hৎিপেƳডর সȚালন, 
তাপমাtা iতǪািদo মারাtকভােব আkাn হেয়েছ।  তােক কৃিtম জীবন সȚালন যnt 
িদেয় বঁািচেয় রাখার Ǯচɽা করা হল।  িকnt   মǪাথুর jান আর িফের আেসিন। Ǯশষ পযǭn 
১৯৯৮ সােলর ১২i aেkাবর মǪাথুেক ডাkাররা মৃত Ǯঘাষণা করেলন।  মǪাথুর ei 
ঘটনার pভাব পেড় সারা আেমিরকা জুেড়।  pিতবােদর ঝড় uেঠ সমকামী aিধকার 
সংগƫন gেলার তরফ Ǯথেক।  ei eকিবংশ শতেকo Ǯকবল সমকামী হবার কারেণi 
মǪাথু ǮশফাডǭǮক Ǯযভােব pাণ িদেত হেয়েছ, Ǯসিট আসেল কlণােকo হার মানায়।  
 
আর আমােদর Ǯদেশ Ǯতা সমsা আেরা  ভয়াবহ। যিদo িনরেপk গেবষণায় uেlখ করা 
হেয়েছ Ǯয সারা Ǯদেশ ৬ Ǯথেক ১২ িমিলয়ন সমকামীর aিst রেয়েছ6, তারপেরo 
Ǯসখােন বলেত Ǯগেল সমকামীেদর aিsti asীকার করা হয়।  কারণ বাংলােদেশর 
রাTীয় আiেন eটােক ‘aপরাধ’ িহেসেব গণǪ করা হয়,  ei aপরােধর শািs ১০ 
বছেরর সɷম কারাদƳড Ǯথেক ʣr কের যাবjীবন কারাদƳড7 -   যিদo ei আiেনর 
বǪাপক pেয়াগ Ǯদেশ খুব eকটা লkǪনীয় নয়। eর কারণ,  সমকামীরা িনেজেদর 
Ǯযৗনpবৃিtেক সাধারণতঃ pকািশত হেত Ǯদয় না।  সামািজক বাধার কারেণi eিট ঘেট।  
eকটা uদাহরণ Ǯদi। আমার খুব কােছর eক পিরিচত বnু িছেলা সমকামী। িকnt 
কখেনাi আিম তা জানেত পাির িন। হঠাৎ eকিদন ʣনলাম aেsTিলয়া চেল Ǯগেছ।  eখন 
থাকেছ eক সমকামী পাটǭনােরর সােথ।  তার ei সমকামী pবৃিtর কথা আিম Ǯদেশ 
থাকেত জানেতo পািরিন। আিম িনঃসেnহ aেনেকi e ধরেণর কম Ǯবশী ঘটনার সােথ 
সমǪক পিরিচত।  Ǯদেশ aিধকাংশ সমকামীেদর আসেল লুিকেয় থাকেত হয়,  িকংবা 
an সবার মত িববািহত জীবন- যাপেন aভǪs হেত হয়। যারা eটা পােরন না,  তারা 
                                                 
6 Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, May 2004; republished in Mukto-Mona :  
http://www.mukto-mona.com/Articles/tapan_rabi/gay_bangla210106.htm  
7 According to Article 377 (Section 377 of the Penal Code) private, adult homosexual sex acts are illegal 
and will be punished with deportation, fines and/or up to 10 years, sometimes life imprisonment. 

 

http://www.mukto-mona.com/Articles/tapan_rabi/gay_bangla210106.htm
http://www.mukto-mona.com/Articles/tapan_rabi/gay_bangla210106.htm
http://www.mukto-mona.com/Articles/tapan_rabi/gay_bangla210106.htm
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aেনেক aিববািহতi Ǯথেক যান। আমােদর মুkমনা সাiেট বছর কেয়ক আেগ িপu নােম 
eক ভdেলাক তার িনেজর aিভjতার িভিtেত eকিট িবেɹষণধমǭী Ǯলখা িলেখিছেলন, 
তার pবেnর িশেরানাম িছেলা  'Gays and Lesbians: the hidden minorities of 
Bangladesh'।  তার Ǯসi pবnিটর uপসংহার িছেলা eরকম8 – 
 

আিম বh সমকামী Ǯলাকজনেদর জািন যারা িবেয় কের stী- পুt- কnা 
িনেয় সংসার কের চেলেছন। aিধকাংশ সমেয়i তারা জীবনভর 
Ǯগাপনীয়তা aবলmন কের কাটান।  তারা eমনিক তােদর খুব ঘিনɽ জন – 
stী, বnু বাnব, aিভভাবক, সnান – সবার Ǯথেকi িনেজর pবৃিt সারাটা 
জীবন ধের Ǯগাপন কের চলেত বাধǪ হন।  আসেল তারা Ǯবেড় uেঠন 
eকদম eকাকী হেয়।  তােদরেক Ǯকu জােন না, যিদo Ǯচেন তােদর 
সবাi। anতঃ eভােবi আমােদর সমাজ তােদরেক িচনেত চায়। 

  
 িহেমল মǪাগািজেন pকািশত আফসান Ǯচৗধুরীর িরেপােটǭ e িবষেয় uেlখ করা হয়9 – 
 

Being gay in Bangladesh isn’t easy because society responds 
differently to sexuality in public and in private … People 
involved with gay issues say that between 5 to 10 percent of the 
population is homosexual. That would mean at least 6 to 12 
million Bangladeshis, more than the total population of many 
countries, prefer the same sex. Even if that estimate is 
considered to be on the higher side and is reduced by half, the 
number left would still be significant … One of the reasons that 
homosexuality is treated so gingerly is that the country’s 
Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or advocacy of 
the same) a crime which is punishable with a jail sentence … 
Demonstration of homosexual tendencies for short periods is 
quite common in Bangladeshi society. Those practising it are 
not ostracised, although if caught, are ridiculed …  

 
 
‘িনভৃত সমকামী’Ǯদর Ǯবদনাময় জীবন কািহনী aেনকসময় Ǯকবল বǪȉ- িবdrেপ 
সীমাবd থােক না।  সমকামী pবৃিt pকািশত হেয় পড়েল aেনক সময় পিরবােরর পk 

                                                 
8 Pinku, Dhaka Diary: Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh; http://www.mukto-
mona.com/Articles/pinku/gay_bd.htm  
9 Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, পূেবǭাk। 
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Ǯথেকi Ǯনেম আেস িনযǭাতন eবং িনপীড়ন।  Ǯযমন, iƳটারেনেট Ǯগ- বাংলা iয়াhgেপর 
Ǯকা- মডােরটর জন eশেলর - eর eকিট মমǭntদ iেমল pকািশত হয় ২০০৯ সােল10 । 
iেমiলিট eরকম -  
 

িpয় বnুরা,  
 
আশা কির Ǯতামরা ভাল আছ,  িকংবা anতঃ ভাল থাকার  aিভনয় কের 
Ǯযেত পারছ। আিম জন,  বাংলােদেশর বǪাগ ( বাংলােদশ 
eেসািসেয়শন ফর Ǯগ' স) - eর Ǯকা-  মডােরটর। আিম সমকামী eবং 
eজn আিম গিবǭত। িকnt আিম Ǯমােটi sিখ নi।  কারণ আমার বাসার 
সবাi আমার সমকামী pবৃিtর বǪাপারটা  Ǯজেন Ǯগেছ। তারা pথেম e 
বǪাপারিটেত Ǯতমন গা কেরিন। িকnt ধীের ধীের তােদর মুেখাশ খুেল 
Ǯগেছ। আিম Ǯতামােদর grেপ Ǯবশ aেনকিদন হল িলখেত পারিছ না। 
কারণ আমােক আমার পিরবার Ǯথেক শারীিরকভােব আkমণ করা 
হেয়েছ। আিম আহত হেয়িছ। িনrপায় হেয় আিম eকিদন পুিলশ 
Ǯsশেন Ǯগলাম। িকnt পুিলশ Ǯকান Ǯকস ফাiল করেত িকংবা িজিড 
করেত Ǯদয়িন। আমােক uলেটা বলল - ' তুিম Ǯতা Ǯদখিছ eকটু Ǯমেয়লী 
ধরেণর। িঠক কের বল -  তুিম িক Ǯকািত11, Dাগেসবী নািক Ǯবɸা? 
আমরা Ǯতামােক Ǯকান ফাiল- টiল িকংবা িজিড করেত Ǯদব না। egেলা 
Ǯতামােদর মামুলী পািরবািরক বǪাপার। e সমs ফালতু িবষয়ািদ িনেয় 
আমরা মাথা ঘামাiনা। ' তারপর তারা আমার বাবােক Ǯফান কের  বলল 
আমােক বাসায়  ( মােন নরেক)  িনেয় Ǯযেত। বাসায় িনেয় যাoয়ার 
পেথi আমার বাবা,  মা Ǯবান eমনিক আমার Ǯছাটভাi পযǭn আমােক 
মারেত ʣr কের। আিম হয়েতা মেরi Ǯযতাম যিদ না আমার পােশর 
বাসার eক বnু eেস বঁাচােতা। eখন আমার aবsা eকটু ভালর িদেক। 
তারা আমােক eখন বলেছ বাসা Ǯছেড় চেল Ǯযেত। আমােক সাত িদন 
সময় িদেয়েছ বাসা ছাড়ার। আমার পাটǭনার e Ǯদেশ থােক না। sতরাং 
Ǯস e বǪাপাের eেকবােরi িনrপায়। eখন আমােক Ǯতামরা বল -  
সমকামী মােন িক sিখ নািক asিখ? Ǯতামােদর মেধǪ িক Ǯকu বলেত 
পাের,  কেব ei গৃহsালীর aতǪাচার আর িনপীড়ন বn হেব? কখন 
আমরা Ǯসানার বাংলা আর Ǯগ- বাংলা পাব,  বলেতা? বnুরা,  আমােদর 
aেনক পথ Ǯযেত হেব। আমােদর যাtা িকnt Ǯশষ হয়িন বরং Ǯকবল 

                                                 
10 Ashok DEB, A text book case how sexuality is enforced upon in Bangladeshi society,  
11 ভারেত eবং বাংলােদেশ পুrষ rপাnরকামীেদর চলিত ভাষায় বলা হয় Ǯকািত।   
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ʣr,  eবং আমরা eখেনা আমােদর গnবǪ Ǯকাথায় তা জািন না। বnুরা 
Ǯতামরা িনেজেদর যt িনo,  আর ভাল থাকার aিভনয় কের Ǯযo  
eমনিক Ǯতামার িনেজর পিরবার,  সমাজ,  ধমǭ eবং রাT dারা িনযǭািতত 
হবার Ǯশষ সময়gেলােতo। eখন যাi। Ǯতামােদর িপȇ sালুট,  
 

সিলডািরিট  
জন,  Ǯকামডােরটর।  
 

        
ei eকিট মাt iেমiল Ǯথেকi সমকামী হবার যntণাটুk anভব করা যায়। e ধরেনর 
বh ঘটনা Ǯয আমােদর aেগাচেরi Ǯথেক যায়,  তা Ǯবাধ হয় না বেল িদেলo চলেব।  
 
 

িবিȎnতা eবং আtহনন 
  
সামািজক িনযǭাতন eবং িনপীড়েনর পাশাপািশ কেয়কিট িবষয় সমকামীেদর জীবেনর 
সােথ aȉাȉীভােব জিড়ত তা হল সমাজ Ǯথেক িবিȎnতা, িবষnতা eবং আtহনন।   
বǪাপারিট সব Ǯদেশর জni কমেবশী pেযাজǪ। আমােদর মত Ǯদশgেলােত eিট আেরা 
Ǯবিশ।  সমকািমতা, rপাnরকািমতা eবং সেবǭাপির ǮজƳডার isǪ িনেয় আমােদর সমােজ 
Ǯকান sȎ ধারণা না থাকায়  সমকামীেদর জীবন হেয়  oেঠ dিবǭসহ।  ǯকশেরর Ǯগাড়া 
Ǯথেকi সমsা ʣr হয়। e সময় Ǯস লkǪ কের Ǯয, সমবয়সী anাn বnুেদর মত Ǯস 
নারীেদর pিত আকষǭণ anভব কের না, কের Ǯছেলেদর pিত। aপরিদেক eকজন 
rপাnরকামী Ǯছেলর মেধǪ িবপরীতিলেȉর আচরণ anকরণ করার তীb sৃহা জােগ। 
Ǯছেলর আচরণ o ǮপাষাকপিরȎেদর মেধǪ িবপরীতিলেȉর ভাব ফুেট oঠায় মা- বাবা 
asিsকর aবsার মেধǪ পেড়ন, নানা ভােব তােক িবরত রাখেত চান। সমg আচরেণর 
মেধǪ Ǯমেয়লীভাব pকট হেয় uঠায় সহপাঠী eবং সহেযাগীেদর কাছ Ǯথেক kমাnেয় 
আসেত থােক নানারকেমর বǪংগ- িবdrপ eবং লাțনা।  পরবতǭীকােল eর Ǯথেক ǯতরী 
হয় নানা ধরেণর Tমা। ei Tমাi ǯতরী কের নানা ধরেণর মানিসক সংকেটর বীজ। ধীের 
ধীের তারা anমুǭখী হেত থােক। তারপর eকটা সময় যখন শরীের eবং মেন Ǯযৗনতার 
uেnষ ঘটেত থােক তখন মানিসক পিরিsিত হয় আেরা ভয়াবহ। ei সময় তার 
সমিলেȉর মাnেষর সােথ িমিলত হবার বাসনা জােগ।  সংখǪাগিরɽরা Ǯযখােন িবপরীত 
িলেȉর সদsেদর pিত Ǯদদারেস আসk eবং আকিষǭত হেয় চেলেছ, Ǯসখােন িনেজেক 
বǪিতkম িহেসেব Ǯদেখ মুষেড় পেড়। ভােব, তার িনɳয় শরীের বড় Ǯকান asখ আেছ, 
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ফেল তার Ǯযৗন চািহদা আর দশটা মাnেষর মত নয়। জn হেয় সংশেয়র তারপের 
হীনমnতার। মূলেsােতর িবষমকামী জীবেন aভǪs সকেলর Ǯথেক aেনক সময়i কথা 
Ǯচেপ Ǯযেত বাধǪ হয়।  
 
ধরা যাক,   কেলেজর সামেন anাn বnুেদর সােথ িমেল চােয়র sেল বেস আDা 
মারেছ। eমিন সময় sেলর সামেন িদেয় Ǯকান snরী Ǯমেয় Ǯহেট Ǯগেলা। আর সােথ 
সােথi ʣr হল Ǯমেয়িটেক িনেয় দেলর মেধǪ তুমুল আেলাচনা। িকnt সমকামী Ǯছেলিট 
oi দেলর মেধǪ Ǯথেকo আেলাচনায় aংশ িনেত akম । Ǯস an সবার মত পাের না 
oi চেল যাoয়া তnী তrনীর Ǯদহ- Ǯষৗɾব িনেয় বাকী সদsেদর মেতা আেমািদত হেত। 
হয়েতা Ǯস আেমািদত হয় দেলরi an eকিট Ǯছেলেক Ǯদেখ। িকnt িনেজর ei 
' asাভািবক'  ভাল লাগার কথািট Ǯস কখেনাi বেল uঠেত পাের না। আর ei না-
পারা Ǯথেক ǯতরী হয় ভয়াবহ andǭেndর।  সৃিɽ হয় নানা রকম মানিসক সংকট। ধীের 
ধীের তার মেধǪ িবিȎnতা Ǯবাধ Ǯজেগ uেঠ। মানিসকভােব Ǯস িনঃসȉ হেয় পেড়। তার 
সােথ সােথ পাlা িদেয় আেস িবষnতা। িনেজর Ǯযৗনপিরচেয়র তীb সংকট তােক 
িবষnতার িদেক Ǯঠেল Ǯদয়।  eর uপর মড়ার uপর খারার ঘা হেয় Ǯনেম আেস 
পািরবািরক বȚনা,  uেপkা,   aবেহলা eমনিক Ǯktিবেশেষ িনযǭাতন।    
 
িনেজর Ǯযৗনপিরচেয়র সংকট  eবং তার পাশাপািশ কােছর  মাnষ eবং সমােজর 
Ǯনিতবাচক মেনাভাব  eবং aবমাননাকর পিরিsিত  তােক িনদাrণ িবষnতার মেধǪ 
ডুিবেয় Ǯদয়। আর ei িবষNতার পথ ধের Ǯশষ পযǭn আেস আtহনেনর িচnা, anতঃ 
aেনেকর মেধǪi। pিতবছর আেমিরকােত গেড় পঁাচ হাজার Ǯলাক আtহতǪা কের, আর 
eর মেধǪ pায় িtশ শতাংশi সমাnরাল Ǯযৗনতার মাnষ।   ১৯৮৯ সােল pকািশত e 
িরেপােটǭ12 eর uেlখ পাoয়া যায়। সমাnরাল Ǯযৗনতার মাnেষরা সামািজক aবেহলার 
কারেণ  িবষn eবং uিdg থােক তা ei িরেপােটǭ uেlখ করা হয়। িরেপােটǭ আেরা uেlখ 
হয় Ǯয,  ǯকেশার eবং Ǯযৗবেনi সমকামীরা সবেচেয় Ǯবিশ আtহতǪা কের। eর কারণ 
সহেজi anেময় eবং uপেরর আেলাচনােতo e িনেয় Ǯবশ িকছু iিȉত Ǯদয়া হেয়েছ। 
বলা বাhলǪ e িরেপাটǭিট সহেজ জনসমেk pকািশত হয়িন। মািকǭন আiনসভার 
িরপাবিলকান দেলর সদsরা ei িরেপাটǭিট যােত pাকািশত না  হয়, তার জn নানা 
রকেমর Ǯচɽা কেরিছেলন। Ǯস সময় চােপ পেড় তৎকালীন বুশ pশাসন ei িরেপাটǭ 
pকােশ িবলm ঘটায়13। eর Ǯpিkেত িবিভn পtপিtকায় সমােলাচনামূলক Ǯলখা 

                                                 
12 Report of the Secretary's Task Force on Youth Suicide, 1989 
13 In 1989, the U.S. Department of Health and Human Services issued a stunning report on youth suicide, 
with a chapter on gay and lesbian youth suicide. Pressure from anti-gay forces within the Bush/Quayle 
administration led to suppression, not only of the controversial chapter, but also of the entire report; 
www.leaderu.com/jhs/labarbera.html 
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pকািশত হেত থােক। তাi eকসময় সরকার িরেপাটǭ pকােশ বাধǪ হয়।  e ছাড়া Ǯg 
Ǯরমােফিডর ১৯৯১ সােল Ǯলখা  ‘Death by Denial: Studies of Preventing Suicide 
in Gay and Lesbian Teenagers’ বiেয় ১৫০ জন stী o পুrষ সমকামীর uপর 
সমীkার ফলাফল pকািশত হয়। e Ǯথেক জানা যায়, eেদর মেধǪ শতকরা ৩০ ভাগ 
ǯকেশােরর Ǯকান না Ǯকান সময় আtহনেনর pবণতা pদশǭন কের।  
 
e pসেȉ আেরা eকিট pাসিȉক গেবষণার কথা uেlখ করা যায়।  সানɖািnেsার 
কǪািলেফািনǭয়া িবɺিবদǪালেয়র ‘ǮসƳটার ফর eiডস িpজারেভশন sািডস’ eর 
গেবষেকরা ১৯৯৬ সাল Ǯথেক ১৯৯৮ সােলর মেধǪ লস eেȜেলস, সানɖািnসেকা, 
িশকােগা eবং িনuiয়কǭ শহেরর ২৮৮১ জন সমকামীর uপর সমীkা চালান। সমীkায় 
Ǯদখা Ǯগেছ, সমকামীেদর মেধǪ যােদর বািষǭক আয় ২০,০০০ ডলােরর কম, তােদর 
শতকরা ৩৩ ভােগর মেধǪ Ǯকান না Ǯকান সমেয় আtহনেনর pবণতা জােগ। আর 
শতকরা ২২ ভাগ আtহনেনর Ǯচɽা কের। anিদেক যােদর বাৎসিরক আয় ৮০,০০০ 
ডলােরর Ǯবশী, তােদর মেধǪ শতকরা ১৯ ভাগ আtহতǪাpবণ হেয় uঠেলo শতকরা ৯ 
ভাগ আtহনেনর Ǯচɽা কেরo Ǯবঁেচ যায়।  
 
e ছাড়া ১৯৯৮ Ǯথেক ১৯৯৯ সােলর মেধǪ আেমিরকার ‘ǮসƳটারস ফর িডিজস কেƳTাল’ 
(িসিডিস) আেমিরকার কেয়কিট বড় শহের িকেশার িকেশারীেদর uপর eকিট সমীkা 
চািলেয় Ǯদেখ Ǯয, pিত বছর Ǯয সব কম বয়সীরা আtহতǪার Ǯচɽা কের Ǯবঁেচ যায় তােদর 
মেধǪ শতকরা িtশ ভাগi সমকামী। ২০০৭ সােলর সাmpিতক eকিট গেবষণােতo 
সমািমতার সােথ uȍহাের আtহনেনর সmকǭ খঁুেজ পাoয়া Ǯগেছ14।  
 
   
িবষnতা eবং আtহনন সমকামীেদর জn সমsা হেলo egেলা Ǯমােটi িবভীিষকা নয়। 
সামািজক পিরেবেশর মােনাnয়ন কের egেলা Ǯথেক আkাn বǪিkেদর মুk করা সmব। 
Ǯদখা Ǯগেছ, সমাnরাল Ǯযৗনpবৃিtর মাnেষরা Ǯয পিরেবেশ  িনেজেদর ‘sাভািবক মাnষ’ 
িহেসেব ভাবেত পাের, Ǯস পিরেবেশ eমিনেতi আtহনেনর pবণতা aেনক কেম আেস। 
eিট িনঃসেnহ Ǯয, সমকামীেদর aিধকাংশ Ǯkেti িনদাrণ ǯবরী পিরেবেশর মেধǪ িদেয় 
Ǯযেত হয়।  আমােদর মেতা Ǯদশgেলােত Ǯযখােন সমকািমতােক সামিজকভােব Ǯহয় করা 
হয়, আর আiনগতভােব anায় িহেসেব Ǯদখা হয়, Ǯসখােন আtহনেনর pবণতােক 
pিতহত করা দূrহ বǪাপার।  আমােদর sুেল Ǯছাটেবলায় eকটা Ǯছেল পড়েতা আমােদর 
                                                 
14 Kathyrn H. Don and Yezzennya Castro. “The assessment, diagnosis, and treatment of psychiatric 
disorders in lesbian, gay, and bisexual clients,” in Julia D. Buckner, Yezzennya Castro, Jill M Holm-
Denoma, and Thomas E Joiner Jr. (eds), Mental Health Care for People of Diverse Backgrounds. Radcliffe 
Publishing, 2007, p. 52 
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সােথ মাsদ রানা নােম। পের কǪােডট কেলেজ চেল যায়। তার ঘিনɽ বnুেদর কাছ Ǯথেক 
ʣনতাম মাsদ নািক সমকামী।  eর িকছুিদন পেরi মাsেদর আtহতǪার খবর পাi।  
আিম Ǯছেলেবলায় Ǯয eলাকােত বড় হেয়িছ, Ǯসখােনo eকিট Ǯছেল িছেলা, আমার Ǯচেয় 
d চার বছেরর বড়। Ǯছেলিটেক eলাকায় ‘eকটু Ǯমেয়লী’ বেল Ǯখঁাটা Ǯদয়া হেতা।  
Ǯছেলিট Ǯছেলেদর Ǯচেয় Ǯমেয়েদর সােথ থাকেত eবং তােদর সােথ Ǯখলাধূলা করেতi 
sাȎnǪেবাধ করেতা। আিম যখন kাস eiেট পিড় Ǯছেলিট  গলায় দিড় িদেয় আtহতǪা 
কের।  e ধরেণর বh ঘটনাi  Ǯলাকচkুর anরােল Ǯথেক যায়।  ২০০৪ সােল আিম 
ভারেতর eকিট পিtকায় eকিট আtহতǪার খবর Ǯদেখিছলাম, পের আেরকিট বiেয় eর 
uেlখ পাi 15 -  
 

  
২৬ Ǯশ নেভmর ২০০৪ তািরেখ সকাল ১০ টা নাগাদ utর ২৪ পরগণার 
বনঁগা Ǯsশেনর িকছু দূের aপণǭা িবɺাস (২০) eবং কাজলী Ǯঘাষ (১৮) 
নােম di তrণী eকসেȉ ǮTেনর নীেচ মাথা িদেয় আtহতǪা কেরন। ei 
di তrণী িছেলন সমেpমী। eরা eেক aপরেক ভালবাসেতন গভীরভােব।  
তােদর Ǯলখা siসাiড Ǯনাট Ǯথেক সমেpেমর মমǭািnক পিরণিতর কথা 
জানা যায় – 
 
মা আমার তিুম kমা কেরা।  
আিম কাপrুেষর মেতা পািলেয় Ǯগলাম। িকnt িক করেবা মা,  আিম Ǯয 
কাজুলীেক খবু ভালবািস,  oেক Ǯছেড় আিম থাকেত পারব না। eমনিক 
o আমােক Ǯছেড় থাকেত পারেব না;  তাi আমরা diজেন মৃতুǪপথ Ǯবেছ 
িনলাম। আমােদর মতৃǪুর জn Ǯকu দায়ী নয়।  
 
iিত 
aপণǭা o কাজলী 
 
আমােদর eকটাi anেরাধ আমােদর ভালবাসার দাবী িহেসেব eকটাi 
anেরাধ আমােদর d’জনেক eকi শɶােন দাহ করেব,  ei আমােদর 
Ǯশষ iȎা।  

 

                                                 
15 aজয় মজমুদার, িনলয় বs, সমেpম, পূেবǭাk।    
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সমকািমতা eবং eiডস 
 
আtহতǪা ছাড়াo আেরা eকিট sাsǪগত িমথǪা pচারণার িবষেয় সমকামীেদর pিতিনয়ত 
যুঝেত হয়। Ǯসিট হল eiডেসর সােথ সমকািমতার anিমত সmকǭ। aেনেকi ভুল 
ভােব মেন কেরন, সমকািমতার মত িবকৃত Ǯযৗনতার কারেনi Ǯবাধ হয় eiডস হেয় 
থােক। আমার ei বiেয়র িকছু aংশ যখন ধারাবািহকভােব মুkমনা eবং সচলায়তন 
bেগ pকািশত হিȎেলা তখন d eক জন পাঠক তােদর pিতিkয়া জািনেয় বেলিছেলন 
সমকািমতার মাধǪেম Ǯযেহতু eiডস ছড়ায়, Ǯতা আিম e বǪাপারটা িকভােব Ǯদিখ।  eর 
Ǯpিkেত আিম Ǯয কথাgেলা বেলিছলাম তা eখােনo বǪk করা  pেয়াজনেবাধ করিছ।  
 
eiডস ছড়ায় eiচ আiিভ (eiডস ভাiরাস িহেসেব pচিলত) Ǯথেক। বাহক eবং তার 
Ǯযৗনসংগীর Ǯদেহ eiডস ভাiরাস না থাকেল বাহক সমকামী Ǯহাক আর িবষমকামী 
Ǯহাক,  eiডস ছড়ােব না। সমকািমতার কারেণ,  কােরা Ǯদেহ ‘eiডস’- eর জীবাn 
গজায় না। কােজi সমকািমতােক আলাদাভােব aেহতুক Ǯদাষােরাপ করার Ǯকান কারণ 
Ǯনi। আর sরিkত Ǯযৗন জীবন না থাকেল সমকামী eবং িবষমকামী - Ǯয Ǯকui 
eiডেস আkাn হেত পাের। Ǯসজni আমরা Ǯদিখ পিততাপিlেত eiডেসর সংkমণ 
Ǯবশী,  যিদo Ǯসখােন খুব কম বাহকi সমকামী।  
 
সমকািমতার সােথ eiডেসর সরাসির সmকǭ না থাকেলo eiডসেক সমকািমতার সােথ 
টǪাগ কের Ǯদoয়ার eকিট iিতহাস আেছ।  আিশর দশেকর pথম িদেক যখন eiডেসর 
কথা pাথিমক ভােব  িমিডয়ায় pকািশত হেত ʣr করেলা, তখন, সাধারণ মাnষ Ǯতা 
বেটi, eমনিক িচিকৎসক eবং গেবষকরাo ei Ǯরােগর মূল কারণ  সmেn বলেত Ǯগেল 
aji িছেলন। আেমিরকায় সমকামীেদর মেধǪ ei Ǯরােগর হার Ǯবশী লkǪ কের  
‘িবেশষj’রা ধের িনেয়িছেলন eটা Ǯবাধ হয় ‘সমকািমতা সংkাn’ Ǯকান Ǯরাগ হেব।  
Ǯরাগিটর নামo তারা িঠক কের Ǯরেখিছেলন – Gay-related immune disorder 
(GRID)। pচিলত নাম িছেলা ‘Gay plague’16।  তথাকিথত িবেশষjেদর ei 
aিবেশষjীয় eবং aিবেবচনাsলভ aিভমেতর পিরেpিkেত  Ǯস সময় সাধারণ 
মাnষেদর মেন সমকামীেদর সmেn eকটা ɟাn ধারণা ǯতরী হয়। eমিনেতi Ǯতা 
সমকামীেদর uপের ‘িবকৃত Ǯযৗনাচরেণর’ তকমা লাগােনাi িছল, তখন eiডেসর সােথ 
সমকািমতার সmকǭ ‘খঁুেজ পাoয়ার’ ফেল সমকামী সহ সকল সমnরাল Ǯযৗনতার 
মাnষেদর uপর Ǯনেম আসেত থােক aবণǭনীয় িনযǭাতন।  িবেশষ মহল Ǯথেক 
সমকামীেদর eকঘের কের Ǯফলার pেচɽাo চেল। িকnt পরবতǭীেত গেবষণার agগিতর 

                                                 
16 Randy Shilts, And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic, Stonewall Inn 
Editions, 2000 
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সােথ সােথ িচিকৎসেকরা জানেত পােরন Ǯয, eiডস নামক মরণবǪািধিটর Ǯপছেন কারণ 
হল eকিট ভাiরাস -  Human immunodeficiency virus বা সংেkেপ  
‘eiচ. আi. িভ’।  ei eiচ আiিভ ছড়ায়  রk, বীযǭ (semen), Ǯযানী pবহ (vaginal 
fluid),  eমনিক বুেকর snপােনo।  Ǯদখা Ǯগেছ, বাহেকর Ǯদেহ eiচ. আi. িভ’র 
জীবাণু থাকেল সমকামী Ǯযৗনসংসেগǭ  Ǯরাগাkাn হবার সmাবনা িঠক ততটুki যা  
িবষমকামী Ǯযৗনসংসেগǭo ঘটেত পাের।           
 
eটা িঠক আেমিরকায় সমকামীেদর মেধǪ eiডস Ǯরােগর হার Ǯবশী, eখেনা17। িকnt eর 
Ǯপছেন সমকািমতা যতটা না দায়ী, তার Ǯচেয় Ǯবশী দায়ী আথǭ- সামািজক  Ǯpkাপট18। 
পৃিথবীর an aেনক Ǯদেশi সমকামীেদর Ǯচেয় িবষমকামীেদর মেধǪ eiডেসর হার 
Ǯবশী।   আিɖকা মহােদশিটর কথা ভাবা যাক। হত দিরd মহােদশ -  aথচ eiডেসর 
pেকাপ সবেচেয় Ǯবিশ। oখােন সমকািমতার জn eiডস ছড়ায়িন। বতেসায়ানার 
শতকরা pায় ১৫ ভাগ যুবক- যুবতী eখন eiডস আkাn। সাuথ আিɖকায় শতকরা 
pায় ১৯ ভাগ। তাȜািনয়ায় eমন gাম- o আেছ Ǯযখােন gােমর pায় সবাi eiডস- e 
আkাn। Ǯসi হতভাগǪ িশʣিটর কথা ভাবুন,  Ǯয িকনা eiচ আi িভ জীবাn িনেয় 
জেnেছ,  Ǯsফ তার বাবা মােয়র eiডস সংkমেণর কারেণ। আিম িক Ǯসi িশʣgেলার 
ভাগǪহীনতার জn বাবা- মা’র িবষমকামেক দায়ী করব? Ǯসi eiডস আkাn হতভাগǪ 
িশʣgেলার বাবা মা Ǯতা আর সমকামী িছেলা না। তাহেল gাম Ǯক gাম eiডেস uজার 
হেয় যােȎ Ǯকন? যুিk মানেত Ǯগেল আিɖকার eiডেসর িবsােরর Ǯপছেন তাহেল 
িবষমকামেক দায়ী করা uিচৎ। কারণ,  আিɖকায় িবষমকামীেদর মেধǪi eiডস 
সংkমণ aেনক Ǯবিশ।  ʣধু আিɖকা নয়, সাড়া িবɺ জুেড়i িবষমকামীেদর মেধǪ 
eiডেসর pেকাপ সমকামীেদর Ǯথেক aেনক Ǯবিশ Ǯদখা যায়। সিতǪ বলেত িক -  
eiডস আসেল সমকািমতা- িবষমকািমতায় Ǯকান বাছ িবচার কের না। আেগi বলা 
হেয়েছ,  eiডস সংkমেণর কারন eiচ. আi. িভ ভাiরাস। আপনার বা Ǯযৗনসংগীর 
Ǯদেহ ei জীবাণু না থাকেল eiডস আপনার মাধǪেম ছড়ােব না,  তা আপিন সমকামীi 
Ǯহান,  আর িবষমকামীi Ǯহান।  Ǯসজni eিরক মােকǭাস তার ‘iস iট e চেয়স’ gেn 
বেলন – 
 

                                                 
17 As of 1998, fifty-four percent of all AIDS cases in the United States were homosexual men, during the 
year 2003, the Centers for Disease Control (CDC) estimated that about 63% were among men who were 
infected through sexual contact with other men 
18 পাশাপািশ সমকামীেদর সmেকǭর ǯবধতা eবং আiনী aিধকার aেনক জায়গােতi না থাকায়, তােদর aেনকেকi 
িনিবǭচারী eবং বhগামী জীবন যাপেন aভǪs হেত হয়।  পিরিsিতর কারেণi তােদর aেনেকরi Ǯযৗনজীবন aিধকাংশ 
িবষমকামীেদর মেতা sরিkত থােক না। sাভািবকভােবi তােদর মেধǪ eiডেসর হার তুলনামূলকভােব Ǯবশী থাকেত পাের। 
eর জn সমকািমতা দায়ী নয়, দায়ী সমকািমতােক Ǯকnd কের মানবসৃɽ সামািজক পিরেবেশর জিটলতা।    
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Worldwide, the majority of people who have contracted HIV 
have been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not 
discriminate. It’s an equal opportunity disease that infects 
people who fail to use the well-understood methods to prevent 
its spread.  

 
 
 

Ǯsান oয়াল রায়ট 
 
সমকািমতার iিতহােস Ǯsান oয়াল রায়ট eকিট ঐিতহািসক মাiলফলক।  ei রায়েটর 
কথা না জানেল িকংবা না uেlখ করেল সমকািমতার iিতহাস aপূণǭi Ǯথেক যােব। 
িনuiয়কǭ িসিটর gীনuiচ gােমর িksপার Ǯরােডর ৫১- ৫৩ নাmাের “Ǯsানoয়াল iন” 
নােম eকটা Ǯরsরা সমকামীেদর বার o আDা Ǯদয়ার তীথǭsান িহেসেব পিরিচত িছেলা 
বhিদন ধেরi।  ষাট- সtুেরর দশেক e ধরেণর ‘Ǯগ বার’ gেলা িছেলা পুিলিশ হামলা 
eবং ধরপাকেরর পয়লা নmর লkǪবst।  বলা নাi, কoয়া নাi হঠাৎ কেরi পুিলশ e 
ধরেনর বাের eেস সমকামীেদর uপর চড়াo হেয় গণহাের eǪােরs কের গািড়েত তুেল 
িনেয় Ǯযত আর ফাটেক ঢুিকেয় িদেয় িনপীড়ন িনযǭাতেন Ǯমেত uঠত। আর Ǯস সময় 
যাবতীয় আiন- কাnন সবi িছেলা সমকামীেদর িবপেk।  
 

 
িচt:  ১৯৬৯ সােলর  Ǯsানoয়াল iন Ǯরsরা 
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িচt:  ১৯৬৯ সােলর  Ǯsানoয়াল iন Ǯরsরায় গণিবেkােভর িকছু ঐিতহািসক মুহূতǭ 
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িদনটা িছেলা ১৯৬৯ সােলর ২৮ Ǯশ জুন। পুিলশ খুব sাভািবক িনয়েমi gীন uiেচর 
gােমর Ǯগ- বারিটেত হানা Ǯদয়।  সাধারণতঃ ধরপাকেরর বǪাপারটা Ǯযটা ঘটেতা – খুবi 
গতাnগিতক eবং িনয়ম মািফক।  বাের হানা িদেয় বােরর সবাiেক বাiের িনেয় eেস 
গাড়ীেত তুেল িনেয় চেল Ǯযত।  সােলর ২৮ Ǯশ জুন িদনটা Ǯবাধ হয় anরকম িছেলা। 
পুিলশ বারিটেত হানা িদেল Ǯসখানকার Ǯলােকরা িপছু না হেট  সরাসির পুিলেশর সােথ 
সmুখ-  লড়াiেয় িলp হয়।  থালা বাসন,  gাস, Ǯবাতল – যার সামেন যা িকছু িছেলা তাi 
িনেয়i পুিলেশর Ǯমাকােবলা কের। eকটা পযǭােয় সব পুিলশেদর  Ǯরsরার িভতের আবd 
কের  Ǯফেল বাiের Ǯথেক তালা লািগেয় Ǯদয়।  Ǯসi পুিলশেদর udার করেত আেরা 
িনরাপtারkীেদর পাঠােনা হয়।  িকnt তারা আবd সহকমǭীেদর dরাবsা Ǯদখা ছাড়া খুব 
eকটা sিবধা করেত পােরেলননা না। জনগণ ততkেণ Ǯরsরার আেশ পােশর রাsাgেলা 
দখল কের িনেয়েছ। পুিলশেদর oভােবi আবd কের Ǯরেখ  িদনভর আর রাত জুেড় রায়ট 
চলেত থােক।  e ধরেণর পিরিsিত িছেলা পুিলেশর িচnারo বাiের। 
 
 
eর পরিদন  সমকামীেদর সমথǭেন gীনuiচ gােমর আেশ পাশ Ǯথেক আেরা বh Ǯলাক 
eবং  সংগঠন  eিগেয় আেস।  পুিলশেদর uেdɸ পাথর Ǯছঁাড়া Ǯথেক আgন jালােনা, 
Ǯপাড়ােনা – Ǯকান িকছুi বাদ  যায় িন।  pায় চারশ পুিলশeর সােথ যুd করিছেলা pায় d 
হাজার সমকামী।  e eক aভাবনীয় দৃɸ। Ǯয সমকামীেদর eতিদন Ǯকবল Ǯমেয়লী, 
ফǪাগ pভৃিত Ǯখঁাটা হজম কের  লুিকেয় ছািপেয় পািলেয় Ǯবড়ােত হত, তারা eকেজাট 
হেয়  সূচনা করেলন নতুন eক আেnালেনর –  জn হল সমকািমতা মুিkর বা ‘Ǯগ 
িলবােরশন’ (Gay Liberation) - eর। বstতঃ Ǯsানoয়াল iন eর ei আেnালেনর 
মেধǪi িনিহত িছেলা ভিবʂেতর আেnালেনর শিk eবং সাহস। কিব eেলন িগnবাগǭ 
পের ‘িভেলজ ভেয়স’ isǪেত িলেখিছেলন – 
 

You know, the guys there were so beautiful. They’ve lost that wounded 
look that fags all had ten years ago.  

 
 
Ǯsানoয়াল iন- eর pভাব পরবতǭী কােলর আেমিরকান রাজনীিতেত বǪাপক। 
িনuiiয়েকǭর Ǯময়র  জন িলƳডেসর ǮpিসেডƳটিশয়াল কǪেmiেনর সামেন সমকামীরা দল 
Ǯবঁেধ িবেkাভ pদশǭন কের।  তােদর আেnালেনর মুেখ Ǯময়র পুিলশেক িনেদǭশ িদেত 
বাধǪ হন – সমকামী বাের হানা িদেয় Ǯলাকজনেক Ǯgpার eবং Ǯহনsা না করেত।  
সংখǪালঘু  Ǯযৗনpবৃিtর কারেণ সমকামীরা  রাTীয়ভােব Ǯয িনপীড়েনর sীকার হিȎেলন, 
তা Ǯথেক িকছুটা হেলo মুিk Ǯপেলন তারা।   
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সমকামী aিধকার কমǭীরা e সময় নজর িদেলন মেনািবjানীেদর িদেক, যারা বhিদন 
ধেরi সমকািমতােক eক ধরেণর ‘Ǯরাগ’ িহেসেব িচিhত কের eেসিছেলন।  e সময় 
ডঃ eেভিলন hকার eবং িকেnর গেবষণার ফলাফল pকািশত হেত থােক। তােদর ei 
গেবষণা Ǯথেক িচিকৎসেকরা বুঝেত পােরন Ǯয, Ǯযৗনতার কǪানভাস আসেল sিবশাল।  
মানবজীবেনর Ǯযাuনতার ei কǪানভােস িবষমকামীতা Ǯযমন পিরদৃɽ হয়, Ǯতমিন 
সমকািমতাo।  িবপরীত িলেȉর pিত আকষǭেণর মেতা সমিলেȉর pিত আকষǭেণর 
বǪাপারটাo কার কােরা মেধǪ খুবi sাভািবক।  সমকামী হেয়o বh Ǯলাকi sখী জীবন 
যাপন কেরেছ – e ধরেণর বh uদাহরণ সমকামী aিধকার কমǭীরা  সামেন িনেয় আেসন। 
eর পিরেpিkেত ১৯৭৩ সােলর ১৫i িডেসmর আেমিরকান সাiিকয়ািTক eেসািসেয়শন 
িবjানসmত আেলাচনার মাধǪেম eকমত হন Ǯয সমকািমতা Ǯকান মানিসক বǪিধ নয়, 
বরং eিট Ǯযৗনতার sাভািবক pবৃিt। তারা Ǯরােগর তািলকা Ǯথেক সমকািমতােক বাদ 
িদেয় Ǯদন।  eিট Ǯয সমকািমতার আiনী aিধকার eবং সামািজক sীকৃিত আদােয়র 
লড়াiেয় eক িবরাট মাiলফলক, eক ঐিতহািসক িবজয় তা e বiেয় আেগi uেlখ 
করা হেয়েছ ( সpম aধǪায় dঃ)।
 
 

মানবািধকার সংগঠন eবং সােপাটǭ grপ 
 
Ǯsানoয়াল রায়েটর pভাব ʣধু আেমিরকােতi পেড়িন, eর pভাব পেড়েছ সারা িবɺ 
জুেড়i। আেমিরকার মতi iuেরাপ eবং eিশয়ার সমকামী pবৃিtর Ǯলােকরা িনেজেদর 
aিধকার িবষেয় সেচতন হেয় uঠেত থােক। সারা dিনয়া জুেড়i আনােচ কানােচ জায়গায় 
ǯতির হেত থােক সমকামীেদর নানা ধরেণর সংগঠণ।  সমকামী, uভকামী eবং 
rপাnরকামীেদর মানবািধকার রkায় আজ eিগেয় eেসেছ aǪামেনিs iƳটারnাশনােলর 
মেতা খǪাতনামা সংগঠন। িবেɺর িনপীিড়ত, বিȚত, aসহায় মাnষেদর Ǯসবায় o 
পুনবǭাসেন  aǪামেনিs তার কাযǭkেমর ধারােক aবǪাহত Ǯরেখেছ পুেরামাtায়।  
মানবািধকার বাsবায়েন uেlখেযাগǪ aবদােনর কারেণ aǪামেনিsেক Ǯনােবল পুরsাের 
ভূিষত করা হয় ১৯৯৭ সােল। পৃিথবীর aিধকাংশ রােT যখন সমকািমতা  তথা সমাnরাল 
Ǯযৗনতার মাnষেদর uপর বh িনয়ম িনেষধ শািsর Ǯবড়াজােল িছn িভn হেত হেȎ 
Ǯসখােন পুেরা বǪাপারটােক মানিবক দৃিɽেকান Ǯথেক Ǯদখবার পkপাতী aǪামেনিs। 
তারা সমকািমতার কারেণ িবিভn রােT সংগিঠত িনযǭাতন eবং িনপীড়েনর কড়া pিতবাদ 
জানায়।  সমকািমতা ǯনিতক নািক aৈনিতক – Ǯসটা তােদর কােছ িবেবচǪ িবষয় নয়,  
তােদর কােছ grtপূণǭ হল – সমকামী Ǯযৗনpবৃিt থাকার কারেণ Ǯকন িকছু মাnষ িনgহ 
eবং িনপীড়েনর sীকার হেব।  ১৯৯১ সােলর সভায় তােদর আnজǭািতক কাuিnেলর 
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িমিটং- e তারা িসdাn Ǯনয় Ǯয িবিভn রােT সমকািমতার কারেণ যােদর কারাবরণ করেত 
হেয়েছ, তােদর মুিkর দাবীেত aǪামেনিs Ǯসাȍার হেব।  তারা আেরা মত pকাশ কের 
Ǯয, Ǯsানoয়াল iন- e Ǯয মমǭািnক aতǪাচার চালােনা হেয়িছেলা ১৯৬৯ সােল, তার 
বিলɾ Ǯকান pিতবাদ তখন জানােনা সmব হয়িন।  তার pিতদান Ǯদবার সময় হেয়েছ 
আজ, আর Ǯসi লেkǪi aǪামেনিs কাজ কের যােব। ১৯৯৮ সােল দিkণ আিɖকায় 
aǪামেনিs iƳটারেনশনােলর কাযǭিনবাহী কিমিটর সভার আেয়াজন করা হেয়িছেলা। 
Ǯসখােনo সমকািমতার জn যারা সারা পৃিথবী জুেড় িনগৃহীত হেȎ,  তােদর জn 
সহমিমǭতার হাত বািড়েয় Ǯদবার সংকl Ǯনয়া হয়। pাসিȉকভােব, oi সময় bািজেল 
dজন আiনজীবী eক rপাnরকামী মাnেষর হতǪাকােƳডর pিতবাদ জািনেয়িছেলন, e 
কারেণ তােদর জীবননােশর hমিক Ǯদয়া হয়।  aপর eকিট ঘটনায় িজmাবুেয়র eকজন 
stী সমকামী eিkিভs eকi ধরেণর িনgেহর sীকার হেয়িছেলন। aǪামেনিs 
সাংগঠিনকভােব ei ঘটনাgেলার  Ǯসাȍার pিতবাদ জানােনার িসdাn Ǯনয়।     
 
পিরবিতǭত পিরিsিতর pভাব ধীের ধীের মািকǭন মুlুেকo পড়েত ʣr কের।  আেমিরকা 
িসdাn Ǯনয় Ǯয, িবেɺর িবিভn Ǯদেশ সমকামী, uভকামী eবং rপাnরকামীরা aতǪাচািরত 
eবং িনযǭািতত হেল Ǯস Ǯদেশ আɷয় gহণ করেত পারেব। e সংkাn আiন মািকǭন 
িসেনেট পাশ হেয়েছ। িকnt তারপেরo eর ধরেণর িবষেয় আɷiয়gহণ করার জn 
আেবদনকারীেক িবsর কাঠখড় Ǯপাড়ােত হয়, কখেনা বা হেত হয় সরকারী কমǭচারী 
িকংবা কতǭাবǪিkেদর dারা Ǯহনsা। e ছাড়া e ধরেণর মামলায় জিড়ত আiনজীবীেদর 
রেয়েছ pিশkেণর aভাব। e বǪাপাের সামেন eিগেয় eেসেছন di pখǪাত আiনজীবী 
রজার ডিট (Roger Doughty)  eবং sােরা ডালেবরী (Sarrow Dulberry)। Ǯয সব 
আiনজীবীরা সমকামীেদর sপেk দঁািড়েয় সাoয়াল করেত চান, তােদরেক িবেশষভােব 
pিশkণpাp হেত হেব বেল ডিট eবং ডালেবরী মেন কেরন। তারা িবগত কেয়ক বছর 
ধের শতািধক আiনজীবীেক e বǪাপাের  pিশkণ িদেত Ǯপেরেছন। pিশkণpাp 
আiনজীবীরা aসংখǪ Ǯগ eবং Ǯলসিবয়নেদর আেমিরকায় আɷয় gহেণর আiনগত 
sীকৃিত আদায় করেত সkম হেয়েছন।  ʣধু আেমিরকায় নয় -  ভারেতo আেছ ‘iিƳডয়া 
ǮসƳটার ফর িহuমǪান রাiটস ল’ (India Center for Human Rights and Law) নােমর 
eকিট সংগঠন।  iuেরােপর িবিভn Ǯদেশo ǯতরী হেয়েছ িবিভn আiনী সংগঠন।  তারা 
সমকামীেদর আiনী aিধকােরর লড়াiেয় কাজ কের যােȎ িনরলস ভােব।   
 
eকটা সময় পিɳেম সমকািমতােক aপরাধ িহেসেব গn করা হেতা। asার oয়াl- eর 
মত খǪাতনামা সািহিতǪক  িকংবা eবং aǪােলন টুিরেনর মত খǪাতনামা িবjানীেক 
সমকািমতার জn দƳড Ǯপাহােত হয় eকটা সময়।  ১৮৯৫ সােল সমকািমতার দােয়  
asার oয়ােlর িবচার o দƳডpদান পাɳাতǪ সমকািমতার iিতহােস aতীব grtপূণǭ 
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মাiলফলক।  লডǭ আলেɖেডর সােথ oয়াiেlর সমকামী সmেকǭ িkp ডগলােসর বাবা 
মাkǭেয়স aব kinেবরী oয়াiেlর িবrেd পায়ুকাম বা ‘সেডািম’র aিভেযাগ আেনন। 
িতন িতনবার মামলা আদালেত oেঠ। oয়াil আtপk সমথǭন করেত িগেয় বেলন -  
 

"The Love that dare not speak its name" in this century is such 
a great affection of an elder for a younger man as there was 
between David and Jonathan, such as Plato made the very basis 
of his philosophy, and such as you find in the sonnets of 
Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual 
affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades 
great works of art like those of Shakespeare and Michelangelo, 
and those two letters of mine, such as they are. It is in this 
century misunderstood, so much misunderstood that it may be 
described as the "Love that dare not speak its name," and on 
account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is 
fine, it is the noblest form of affection. There is nothing 
unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists 
between an elder and a younger man, when the elder man has 
intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour 
of life before him. That it should be so, the world does not 
understand. The world mocks at it and sometimes puts one in 
the pillory for it." 

 
eেহন বgীতা সেtto oয়াil Ǯসসময় দƳড eড়ােত পােরনিন। oয়াiেlর anাn 
Ǯযৗনসȉীেদর সােkǪর িভিtেত তােক d’ বছেরর সɷম কারাদেƳড দিƳডত করা হয়।  
 
aǪােলন টুিরন (Alan Turing) িছেলন আঠােরা শতেকর িবখǪাত গিণতিবদ eবং 
কিmuটার িবjানী। তার আিটǭিফিশয়াল iেƳটিলেজেnর ‘টুিরন Ǯটেsর’ জn িবখǪাত 
হেয় আেছন,  তােক সমকামীতার জn Ǯদাষী pমাণ কের সায়ানাiড খাiেয় আtহতǪার 
পেথ Ǯঠেল Ǯদয়া হয়।  তখন তার বয়স িছেলা মাt চিlশ। তার aসামাn pিতভােক 
auেরi িবনɽ কের Ǯদয়া হয় eভােবi! eবং তা করা হয় রাTীয় ভােবi।  Ǯবাঝাi যায়, 
কী dিবǭষহ aবsার মেধǪ িদেয় সমকামী মেনাবৃিt সmn মাnষেদর eকটা সময় Ǯযেত 
হেয়েছ।  Ǯয দƳডধারায় Ǯস সময় oয়াil বা টুিরনেক দƳড Ǯপাহােত হেয়িছেলা তা 
পিরিচত িছেলা ‘িkিমনাল ল eেমƳডেমƳট aǪাk’ নােম। ei আiন anযায়ী di 
pাpবয়s পুrেষর মেধǪ Ǯযৗন সmকǭ িনিষd িছেলা। ei িনেষধাjা ১৯৬৭ সাল পযǭn 
িbেটেন বলবৎ িছল।  
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Ǯস িহেসেব আজেকর িদেন পিɳমা িবেɺর aবsা aেনকটাi পােlেছ।  টুিরেনর uপর Ǯস 
সময়কার aমাnিষক aতǪাচােরর জn eেতািদন পর ২০০৯ সােল িbিটশ সরকার 
pকােɸ kমা Ǯচেয়েছ19।  আজেকর িদেন পিɳমা িবেɺর সমকামী eবং rপাnরকামী 
মানবািধকার সংগঠনgেলা Ǯয সমs লেkǪ কাজ কের চেলেছ Ǯসgেলা হল – 
 

১। সাংsৃিতক িলȉ পিরচেয়র aিধকার,  
২। সাংsৃিতক িলȉ পিরচয়েক pকােশর aিধকার, 
৩। সমকামী িকংবা rপাnরকামী মেনাবৃিtর জn িনগৃহীত না হবার aিধকার, 
৪। সাংsৃিতক িলȉাnযায়ী সামািজক িkয়া সmাদেনর aিধকার, 
৫। িনেজর শরীরেক িনয়ntণ o পিরবতǭন করার aিধকার, 
৬। িলȉ পিরবতǭেনর pেয়াজেন uপযুk িচিকৎসা পাoয়ার aিধকার, 
৭। মানিসক Ǯরাগী িহেসেব পিরিচত না হবার aিধকার, 
৮। Ǯযৗনিkয়ার মধǪ িদেয় Ǯযৗন pকৃিতেক pকাশ করার aিধকার, 
৯। িববােহর aিধকার, 
১০। দtক gহণ eবং িপতা- মাতা িহেসেব িশʣ পালেনর aিধকার iতǪািদ। 

 
 
ʣধু পিɳেম নয়, আমােদর uপমহােদেশo সমকামী সহ সমাnরাল Ǯযৗনতার মাnষgেলার 
aিধকার সংরkেণর জn গেড় uেঠেছ নানা সংগঠন। পিtকা pকাশ, সেmলন আেয়াজন 
eবং জনমত গঠেনর মধǪ িদেয় তােদর কমǭকােƳডর ধারা pবািহত হেȎ নানা িদেক। গেড় 
uঠেছ মানবািধকােরর sপেk বিলɾ আেnালেনর rপেরখা। রেয়েছ uভিলȉ মানবেদরo 
নানা সংগঠন। ১৯৯০ সােলর জুন মােস মুmi Ǯথেক ভারত সমেpমীেদর pথম পিtকা 
‘Ǯবােm Ǯদাs’ pকািশত হয়। ei পিtকার সmাদক aেশাক রাo কিব। িতিন ১৯৮৫ 
সােলi sািভ (Savvy) পিtকায় িনেজেক সমকামী িহেসেব Ǯঘাষণা কেরন। পের ১৯৯৩ 
সােল িতিন eকিট সাkাৎকার Ǯদন – যা জনসাধারেণর মেধǪ আেলাড়ন সৃিɽ কের।  
aেশাক রাo কিবর ei সাkাৎকার সমকামীেদর aিধকােরর িবষয়িটেক সামেন eিগেয় 
Ǯনয়।  eিদেক ১৯৯১ সােলর aেkাবর মােস লNেন ǯতরী হয় নাজ ফাuেƳডশেনর (Naz 
Foundation International)। ei সংsার uেদǪােগ ভারেতর িবিভn শহের সমকামীেদর 
sাsǪসেচতনতার জn নানা pকl চালু হয়। ঐ eকi বছর িদlীর ‘eiডস Ǯভদভাব 
িবেরাধী আেnালন’ (ABVA) নােম eকিট ǮsȎােসবী সংগঠন ভারেতর সমেpমীেদর 
জীবন o সমsার oপর ‘Less than Gay’ নামক eকিট gn pকাশ কের। ei gnিট 
সমকামীেদর সমানািধকােরর পাশাপািশ সমাnরাল Ǯযৗনতার মাnষেদর জn আেnালেনর 
                                                 
19 PM apology after Turing petition, BBC coverage of Gordon Brown's apology for Turing's mistreatment 
by the British Government; http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm  

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm
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মজবুদ তািttক িভিt pদান কের। ১৯৯১ সােলi Ǯবােm Ǯদাs পিtকার anসরেণ 
কলকাতায় pকািশত হয় ‘pবতǭক’ eবং ১৯৯৩ সােল িদlীেত pকািশত হয় ‘আরm’। eর 
পর কলকাতা Ǯথেক rপাnরকামীেদর (Ǯকািতেদর)  জn pকািশত হয় ‘pতǪয়’।  
বতǭমােন ভারেতর িবিভn শহর Ǯথেক pকািশত হেȎ সমেpমীেদর aসংখǪ পিtকা।  
pবাশ Ǯথেক pকািশত  ‘িtেকান’ নােম eকিট পিtকা uপমহােদেশর সমকামী মাnেষর 
আিতǭ, Ǯবদনা eবং সমsা তুেল ধের, eবং Ǯসi সােথ সংখǪালঘু সমাnরাল Ǯযৗনতার 
মাnষেদর pিত সামািজক সমথǭন o সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয়েছ।  িpেƳটড 
িমিডয়ায় সমকামীেদর aিধকার িনেয় gn, pবn o মǪাগািজন pকািশত হেলo 
iƳটারেনেট বাংলায় ভাল িরেসাসǭ Ǯতমিন ভােব িছেলা না। eকিবংশ শতেক  সচলায়তন 
eবং মুkমনা সহ বাংলা iuিনেকাড িভিtক bগ সাiটgেলা জনিpয়তা পাoয়ার ফেল 
iuিনেকােড বাংলায় e ধরেণর Ǯলখা pকািশত  হoয়ার sেযাগ সৃিɽ হয়।  e সময় 
২০০৬ সােল িসিরজ আকাের pকািশত হেত থােক আমার ‘সমকািমতা িক pকৃিত 
িবrd?’ নােমর িসিরজিট। ei িসিরজিটর মাধǪেম সমকািমতােক িভn দৃিɽেত Ǯদখবার 
sেযাগ ǯতির হয়।  pানীজগেতর মেধǪ সমকািমতা, uভকািমতা eবং rপাnরকামীতার 
aজs uদাহরণ pদােনর পাশাপািশ আধুিনক গেবষণার আকষǭনীয় ফলাফলgেলা 
pথমবােরর মেতা হািজর করা হয় বাȉালী পাঠকেদর সামেন। বh পাঠক িসিরজিট পড়েত 
পড়েতi মত িদেয়িছেলন Ǯয, pবnিট সমকািমতা সmেn তােদর সনাতন মেনাভাব বদেল 
িদেȎ। পাশাপািশ anাn bগ সাiটgেলােতo িবিȎnভােব Ǯবশ িকছু সেচতন 
Ǯলখকেদর aংশgহণ sশǭকাতর ei িবষয়িটেক িনেয় ǯতির কের আেলাচনা eবং 
িবতেকǭর  নতুন পিরেবশ।  Ǯয িবষয়িটেক eতিদন ajতার aপশাসেন দীণǭ কের রাখা 
হেয়িছেলা, bগিsয়ােরর  িবিভn Ǯলখকেদর সাহসী Ǯলখােলিখgেলা তার বstিনɾ 
uেnাচন ঘটােলা।  
 
eর মেধǪ ১৯৯৪ সােলর িডেসmের uপমহােদেশর মানবািধকার আnলন eক নতুন িদেক 
বঁাক Ǯনয়। e বছেরর জুন মােস ভারতীয় দƳডিবিধ ৩৭৭ নং ধারা – যা সমকামেক 
‘pকৃিতিবrd Ǯযৗন আচরণ’ িহেসেব aিভিহত কেরেছ -  ‘eiডস Ǯভদভাব িবেরাধী 
আেnালন’ (ABVA)  নােমর সংগঠনিট  ei ধারােক চǪােলȜ কের হাiেকােটǭ মামলা 
কের।  ABVA eর পেk রােজশ তালoয়ার eবং Ǯশাভা আগারoয়াল সাoয়াল কেরন। 
ei মামলার তখন িনʀিt না হেলo eর pভাব পেড় সারা Ǯদশ জুেড়।  ১৯৯৪ সােলর 
২৭- ৩১ িডেসmের  মুmাiেয় anিɾত হয়  দিkণ eিশয়ার সমেpমীেদর সেmলন। ei 
সেmলেনর uেdাধন কেরন মহারােTর মুখǪ sাsǪ আিধকািরক sভাষ সালুিȇ। িতিন বেলন 
– 

Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our 
character. We do not wish to accept that we are like any other culture on 
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earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from mainstream 
heterosexual societies. 

 
সালুিȇর ei সাহসী বkবǪ সমকািমতার আiনী sীকৃিত aজǭেনর আেnালনেক ঋd 
কেরিছেলা।  যা Ǯহাক বh চড়াi uৎরাi Ǯপিরেয় ২০০৯ সােলর জুলাi মােস ভারেতর 
হাiেকাটǭ  সমকািমতা aপরাধ নয় বেল eক যুগাnকারী রায় Ǯদয়, eবং eর ফেল pায় 
Ǯদড়শ বছেরর পুেরােনা ঔপিনেবিশক আiেন সমকািমতােক Ǯযভােব 'pকৃিতিবrd 
Ǯযৗনতা' িহেসেব গণǪ কের িনিষd কের রাখা হেয়িছেলা -   e রােয়র মধǪ িদেয় Ǯসিটর 
aবসান ঘেট।  পািকsােনর sিpম Ǯকাটǭo সmpিত uভিলȉ মানবেদর জn 
সমানািধকােরর আiন পাশ কেরেছ।  িকnt বাংলােদেশ eখনo সমকািমতার আiনী 
aিধকার খুব eকটা আশাpদ নয়।  Ǯদেশর সংিবধােনর Ǯপনাল Ǯকাড ৩৭৭ নং Ǯসকশেন  
সমকািমতােক ‘pকৃিতিবrd Ǯযৗনতা’ িহেসেব aিভিহত কের uেlখ করা হেয়েছ –  
 

“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature 
with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for 
life, or with imprisonment of either description for a term which may be 
extend to ten years, and shall also be liable to fine”. 

 
 
ei Ǯপনাল Ǯকাড ৩৭৭ নং Ǯসকশেনর aংশিট সংিবধােনর মূলনীিত – ‘সকল নাগিরেকর 
জn সমানািধকার’ (Part II Article 19)  eবং ‘সকল নাগিরেকর জn সমান আiন’ (Part 

III Article 27) eর পিরsার লȊন। ʣধু তাi নয় আজেকর পৃিথবীর িবɺমানবািধকােরর 
দৃিɽেকাণ Ǯথেকo eিট চরম anায়। সারা পৃিথবী আজ পুেরা িবষয়িটেক Ǯয ভােব 
Ǯদখেছ, তার িছেটেফঁাটাo রাTপিরচালনার কণǭধেররা anধাবণ কেরিন। বাংলােদেশর 
eক মntী সmpিত মত pকাশ কেরেছন Ǯয, পিɳমা িবেɺর সােথ তাল িমিলেয় Ǯদেশর 
আiন সংেশাধন করার Ǯকান আgহ আপাততঃ তােদর Ǯনi।  বাংলােদেশর রাজনীিতেত 
ধেমǭর pভাব pথম Ǯথেকi িছেলা। তারপেরo পচাtর পযǭn কাগেজ কলেম যাo বা 
ধমǭিনরেপkতা িছেলা, িজয়াuর রহমােনর শাসনামেল সংিবধােন 'িবসিমlািহর রাহমািনর 
রািহম' মুলনীিত িহেসেব sািপত হল – ধমǭিনরেপkতার বদেল সংযুk হয় 'সবǭশিkমান 
আlাহর uপর আsা আর িবɺাস'Ǯক। uেȎদ ঘেট সংিবধােনর ১২ নং anেȎদ- eর;  
ফেল ধমǭিভিtক রাজনীিত করার sেযাগ Ǯদেশ পুনঃ pিতিɾত হল।  eরশাদ রাTপিত 
থাকাকালীন সমেয় ‘iসলাম’Ǯক রাTধমǭ িহেসেব sীকৃিত Ǯদবার পর সমsা আেরা 
Ǯঘারােলা হেয়েছ।  তার পরবতǭী বছরgেলােত aবsা Ǯকবল খারাপi হেয়েছ বলা যায়।   
িবগত Ǯজাট সরকােরর আমেল ধমǭ eবং Ǯমৗলবাদেক মাtািতিরk Ǯতাষণ করার ফলrিত 
srপ িকভােব বাংলা ভাiেয়র utান হেয়িছল, িকভােব সংখǪালঘু সmpদােয়র uপর 
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পিরকিlত ভােব িনযǭাতন চালােনা হেয়িছল, িকভােব pিতিট Ǯজলায়, িসেনমা হেল, 
মাজাের, uদীিচর anɾােন Ǯবামাবািজর মহড়া চালােনা হেয়িছল তা আমরা সবাi 
Ǯদেখিছ। Ǯস সময় Ǯদেশ Ǯমৗলবাদ eবং জিȉবােদর utান eবং িবকাশ সাmpিতক 
সময়gেলােত aবেলাকন কেরেছ সবাi। eকi ধারায় ‘iসলামী আiন বাsবায়ন সিমিত’ 
eবং ‘iসলামী ঐকǪেজাট’- eর মেতা চরম রkণশীল িকছু Ǯগািɾ Ǯদেশ শািরয়া আiন 
বাsবায়েনর পায়তারা চািলেয় যােȎ। জামােত iসলামীর মত দলgেলাo শািরয়ার 
িনরিবিȎn সমথǭক। eেদর Ǯপছেন আেছ মধǪpাচǪ eবং আরবেদেশর pȎn মদদ eবং 
aথǭশিk।  শািরয়ােকিndক রাTgেলােত সমকািমতার শািs মৃতুǪদƳড। Ǯসৗিদ আরব, 
iরান, বাহারাiন, মাuিরতািনয়া, নাiেজিরয়া, িসেয়রািলoন eর pতǪk pমাণ। কােজi, 
oi  সমs Ǯদেশর মেতা শািরয়া আiন Ǯদেশ কখেনা বাsবািয়ত হেল Ǯসৗদী আরব eবং 
iরােনর মত pকাɸ রাsায় সমকামীেদর হতǪা করার kৎিসৎ রীিত Ǯদখেত হেব বেল 
aেনেকi মত pকাশ করেছন। সব িকছু িমিলেয় বাংলাদেশ সমকামী আেnালেনর কমǭীরা 
নানা ঘাত- pিতঘাত eবং সংকেটর মুেখামুিখ।  তারপেরo আশার কথা ei Ǯয,  বেয়স 
aব বাংলােদশ (বব), বাংলােদশ eেসািসেয়শন ফর Ǯগস (বǪাগ) নােম dিট grপ 
বাংলােদেশ সমকািমতার uপর মানিবক দৃিɽেকান Ǯথেক কাজ কের যােȎ। সিখনী eবং 
সpভা নােমর dিট সংগঠন কাজ করেছ নারী সমকািমতার uপর। বঁাধন িহজড়া সংগঠন 
কাজ করেছ uভিলংগ মানবেদর পিɳম বেȉ sােফা, pতǪয়, pাস, পাম, Ǯকামল গাnার, 
pািnক বনগঁা সহ বh সংগঠন সমকামীেদর aিধকার িনেয় কাজ কের যােȎ। iƳটারেনেট 
LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com,   pভৃিত সাiট 
বাংলােদশী সমকামীেদর aিধকার িনপীড়ন, বǪথা Ǯবদনা িনেয় িলখেছ।  তেব আমরা মেন 
কির সমেpমীেদর মানবািধকার aজǭেনর লড়াi, ʣধু তােদর eকারi নয়, e লড়াiেয় 
িবষমকামীেদরo সািমল হoয়া pেয়াজন। আসেল সমােজর সংখǪাগিরɽ মাnষেদর ei 
আেnালেনর সােথ যুk করেত না পারেল আেnালন পূণǭতা পােব না। Ǯস জni 
মুkমনার মত মানবতাবাদী সংগঠনgেলা বািড়েয় িদেয়েছ তােদর জn সহমিমǭতার হাত, 
গেড় িদেত চাiেছ আেnালেনর তািttক িভিt। আমরা আশা করব ei বiিটর মাধǪেম 
বাংলােদেশর সমেpমীেদর মানবািধকারেক spিতিɾত করার Ǯkt aেনকদূর pসািরত 
হেব।  হাoয়ার pিতkেল দঁাড় বাiেত থাকা সংখǪালঘু Ǯযৗন- pবৃিtর মাnেষরা তখন লডǭ 
বাiরেনর মত uȍারণ করেব – 
 
Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,  
streams like the thunderstorm against the wind. 
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	বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল মননই পারে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা দেখেছি অধিকার-বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা কিভাবে দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে। একটা সময় নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। তাদের ছিলো না কোন ভোটাধিকার। একইভাবে পাশ্চিমে একটা সময় কালো মানুষদের অধিকার ছিলো না সাদা চামড়ার মানুষদের সাথে এক যানবাহনে উঠবার, কিংবা একই ভোজনসভায় যোগদানের। সাদা কালো বিয়ে তো ছিলো চিন্তারও বাইরে।  কিন্তু মানুষই পেরেছে এই সমস্ত পুরোনো নিয়মগুলো উপড়ে ফেলে মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে।  ভারতবর্ষেও একটা সময় দলিত এবং শূদ্রদের একঘরে করে রাখা হতো বর্ণাশ্রমের নামে।  তাদের হাতের ছোঁয়া লাগলেই গঙ্গাজলে স্নান করার জন্য দৌড় লাগাতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা।  চাকরী বাকরী সহ নানা জায়গায় তো হেনস্তা আর বঞ্চনা ছিলোই। এখনো যে পরস্থিতি পুরোপুরি বদলেছে তা নয়, কিন্তু তারপরও আগের মত আর নির্বিচারে অত্যাচার করা অনেকক্ষেত্রেই আর সম্ভব হয়না। আসলে সারা বিশ্ব জুড়ে সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।  
	 
	সমকামীরা আজকের বিশ্বে সংখ্যালঘু, খুব প্রকটভাবেই সংখ্যালঘু।  আমাদের মত দেশ গুলোতে তো বটেই, সাড়া বিশ্বেই মোটামুটি তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাদের গায়ে ‘বিকৃত রুচির’ তকমা এঁটে দেয়া তো হচ্ছেই, অনেক দেশেই তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে আদালতে। অভিযুক্তদের ওপর ক্রমাগত এবং যত্রতত্র চলছে নির্যাতন। কখনোবা রাষ্ট্রীয়ভাবেই দেয়া হচ্ছে মৃত্যুদন্ড কিংবা নির্বাসন।  সমকামীদের একটা বড় অংশকেই সেজন্য লুকিয়ে থাকতে হয়, তাদেরকে শিখে নিতে হয় বিষমকামী হিসেবে জীবন যাপনের অভিনয়ের, কিংবা সামাজিকভাবে অভ্যস্ত হতে হয়ে ‘বিবাহিত জীবন যাপনে’।  ১৯৫১ সালে ডোনাল্ড ওয়েবস্টার কোরি ‘দা হোমোসেক্সুয়াল ইন আমেরিকা’ নামের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রথমবারের জন্য যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো এমনকি আজকের দিনের সমাজের জন্যও খুবই প্রাসঙ্গিক   – 
	 
	‘We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but also as a result like status in society… Our minority status is similar, in variety of respects, to that of national, religious and other ethnic groups: in the denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and quasi-legal discrimination; in the assignment of an inferior social position; in the exclusion from the mainstream of life and culture’  
	 
	যদিও প্রেক্ষাপট বিচারে ১৯৫১ সালের সাথে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক, তারপরেও সংখ্যালঘুর তকমা সমকামীদের গায়ে কিন্তু রয়েই গেছে – কি পূবে, কি পশ্চিমে। আর রক্ষণশীল সমাজে তো সমকামীদের অস্তিত্ব স্বীকারই করা হয়না একেবারে। খোদ ইরানেই ১৯৭৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০০ ব্যক্তিকে সমকামিতার অযুহাতে হত্যা করে হয়েছে । পশ্চিমা 'উন্নত বিশ্বে' মানবাধিকার হয়তো এরকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পর্যায়ে আর নেই, কিন্তু তারপরেও সমকামী এবং রূপান্তরকামীরা যে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তিতে বসবাস করতে  পারছে তা বলা যাবে না। আমেরিকার প্রায় চল্লিশটি রাজ্যে সমকামীদের কোন কারণ না দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের একটি জরিপে পাওয়া গিয়েছে যে, কর্মচারীদের মধ্যে কোন সমকামী থাকলে শতকরা প্রায় ১৮ শতাংশ ম্যানেজার তাকে চাকুরি থেকে বহিস্কার করবেন,শতকরা প্রায় ২৭ শতাংশ ম্যানেজার চাকুরীতেই তাকে নেবেন না, আর শতকরা ২৬ ভাগ  তাকে কোন রকম প্রমোশন দেবেন না । ১৯৮৪ সালে আমেরিকার একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিলো যে সমকামীপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অন্ততঃ পাঁচগুন বেশি স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, কারণ তারা সবসময়ই নিরাপত্তাজনিত আতঙ্কে ভোগে । ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় এখনো প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ লোক মনে করে সমকামিতা হচ্ছে ‘পাপ’, এবং ৫৯ ভাগ মনে করে এটি নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ, ৪৪ ভাগ মনে করে সমকামী সম্পর্ককে অবৈধ ঘোষণা করা উচিৎ ।আর এ সবের  বাইরে তো নিগ্রহ, নির্যাতন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার উদাহরণ তো কমবেশি আছেই।২০০৩ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় শুধু সেই বছরেই ছয় জন পুরুষ এবং নারীকে সমকামিতার অযুহাতে মেরে ফেলা হয়েছিলো।  
	 
	তবে সাম্প্রতিক কালে বিশ্বকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছে আমেরিকায় ম্যাথু শেফার্ড নামের ২১ বছর বয়সী এক ছাত্রকে হত্যার ঘটনা। ওয়াইমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র ১৯৯৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতে বার থেকে ফেরার পথে পরিচয় ঘটে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র জেমস ম্যাককিনি এবং রাসেল হ্যান্ডারসনের। ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন তাদের গাড়ীতে করে ম্যাথু শেফার্ডকে ছাত্রাবাসে পৌঁছে দেবার নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের গাড়ীতে উঠায়। গাড়ীতে উঠার পর যখন  ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন জানতে পারে যে  ম্যাথু শেফার্ড সমকামী, তখন  তারা ম্যাথুর উপর চড়াও হয়, পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে, মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।  তারপর তারা অচেতন ম্যাথু শেফার্ডের কাগজপত্র থেকে পাওয়া ঠিকানা দেখে গাড়ী নিয়ে  ম্যাথু শেফার্ডের বাড়ী লুট করে।  প্রায় আঠারো ঘন্টা পরে  ম্যাথুকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নেয়া হয়।  ম্যাথু তখনো মারা যননি, কিন্তু অচেতন ছিলেন। ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা গেলো তার মস্তিস্কের একটা বড় অংশ (ব্রেন স্টেম) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার হৃৎপিন্ডের সঞ্চালন, তাপমাত্রা ইত্যাদিও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে।  তাকে কৃত্রিম জীবন সঞ্চালন যন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হল।  কিন্তু   ম্যাথুর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ সালের ১২ই অক্টোবর ম্যাথুকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করলেন।  ম্যাথুর এই ঘটনার প্রভাব পড়ে সারা আমেরিকা জুড়ে।  প্রতিবাদের ঝড় উঠে সমকামী অধিকার সংগঠ্ন গুলোর তরফ থেকে।  এই একবিংশ শতকেও কেবল সমকামী হবার কারণেই ম্যাথু শেফার্ডকে যেভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে, সেটি আসলে কল্পণাকেও হার মানায়।  
	 
	আর আমাদের দেশে তো সমস্যা আরো  ভয়াবহ। যদিও নিরপেক্ষ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সারা দেশে ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন সমকামীর অস্তিত্ব রয়েছে , তারপরেও সেখানে বলতে গেলে সমকামীদের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়।  কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে এটাকে ‘অপরাধ’ হিসেবে গণ্য করা হয়, এই অপরাধের শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড  -  যদিও এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ দেশে খুব একটা লক্ষ্যনীয় নয়। এর কারণ,  সমকামীরা নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে সাধারণতঃ প্রকাশিত হতে দেয় না।  সামাজিক বাধার কারণেই এটি ঘটে।  একটা উদাহরণ দেই। আমার খুব কাছের এক পরিচিত বন্ধু ছিলো সমকামী। কিন্তু কখনোই আমি তা জানতে পারি নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে।  এখন থাকছে এক সমকামী পার্টনারের সাথে।  তার এই সমকামী প্রবৃত্তির কথা আমি দেশে থাকতে জানতেও পারিনি। আমি নিঃসন্দেহ অনেকেই এ ধরণের কম বেশী ঘটনার সাথে সম্যক পরিচিত।  দেশে অধিকাংশ সমকামীদের আসলে লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অন্য সবার মত বিবাহিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। যারা এটা পারেন না, তারা অনেকে অবিবাহিতই থেকে যান। আমাদের মুক্তমনা সাইটে বছর কয়েক আগে পিঙ্কু নামে এক ভদ্রলোক তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখেছিলেন, তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো  'Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh'।  তার সেই প্রবন্ধটির উপসংহার ছিলো এরকম  – 
	 
	আমি বহু সমকামী লোকজনদের জানি যারা বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করে চলেছেন। অধিকাংশ সময়েই তারা জীবনভর গোপনীয়তা অবলম্বন করে কাটান।  তারা এমনকি তাদের খুব ঘনিষ্ট জন – স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, অভিভাবক, সন্তান – সবার থেকেই নিজের প্রবৃত্তি সারাটা জীবন ধরে গোপন করে চলতে বাধ্য হন।  আসলে তারা বেড়ে উঠেন একদম একাকী হয়ে।  তাদেরকে কেউ জানে না, যদিও চেনে তাদের সবাই। অন্ততঃ এভাবেই আমাদের সমাজ তাদেরকে চিনতে চায়। 
	  
	 হিমেল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আফসান চৌধুরীর রিপোর্টে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়  – 
	 
	Being gay in Bangladesh isn’t easy because society responds differently to sexuality in public and in private … People involved with gay issues say that between 5 to 10 percent of the population is homosexual. That would mean at least 6 to 12 million Bangladeshis, more than the total population of many countries, prefer the same sex. Even if that estimate is considered to be on the higher side and is reduced by half, the number left would still be significant … One of the reasons that homosexuality is treated so gingerly is that the country’s Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or advocacy of the same) a crime which is punishable with a jail sentence … Demonstration of homosexual tendencies for short periods is quite common in Bangladeshi society. Those practising it are not ostracised, although if caught, are ridiculed …  
	 
	 
	‘নিভৃত সমকামী’দের বেদনাময় জীবন কাহিনী অনেকসময় কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমকামী প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়লে অনেক সময় পরিবারের পক্ষ থেকেই নেমে আসে নির্যাতন এবং নিপীড়ন। যেমন, ইন্টারনেটে গে-বাংলা ইয়াহুগ্রপের কো-মডারেটর জন এশলের -এর একটি মর্মন্তুদ ইমেল প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে  । ইমেইলটি এরকম - 
	 
	প্রিয় বন্ধুরা, 
	 
	আশা করি তোমরা ভাল আছ, কিংবা অন্ততঃ ভাল থাকার  অভিনয় করে যেতে পারছ। আমি জন, বাংলাদেশের ব্যাগ (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গে'স)-এর কো- মডারেটর। আমি সমকামী এবং এজন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমি মোটেই সুখি নই। কারণ আমার বাসার সবাই আমার সমকামী প্রবৃত্তির ব্যাপারটা  জেনে গেছে। তারা প্রথমে এ ব্যাপারটিতে তেমন গা করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মুখোশ খুলে গেছে। আমি তোমাদের গ্রুপে বেশ অনেকদিন হল লিখতে পারছি না। কারণ আমাকে আমার পরিবার থেকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। আমি আহত হয়েছি। নিরূপায় হয়ে আমি একদিন পুলিশ স্টেশনে গেলাম। কিন্তু পুলিশ কোন কেস ফাইল করতে কিংবা জিডি করতে দেয়নি। আমাকে উলটো বলল -'তুমি তো দেখছি একটু মেয়েলী ধরণের। ঠিক করে বল - তুমি কি কোতি ,ড্রাগসেবী নাকি বেশ্যা? আমরা তোমাকে কোন ফাইল-টইল কিংবা জিডি করতে দেব না।এগুলো তোমাদের মামুলী পারিবারিক ব্যাপার। এ সমস্ত ফালতু বিষয়াদি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনা।'তারপর তারা আমার বাবাকে ফোন করে  বলল আমাকে বাসায়  (মানে নরকে) নিয়ে যেতে। বাসায় নিয়ে যাওয়ার পথেই আমার বাবা, মা বোন এমনকি আমার ছোটভাই পর্যন্ত আমাকে মারতে শুরু করে। আমি হয়তো মরেই যেতাম যদি না আমার পাশের বাসার এক বন্ধু এসে বাঁচাতো। এখন আমার অবস্থা একটু ভালর দিকে। তারা আমাকে এখন বলছে বাসা ছেড়ে চলে যেতে। আমাকে সাত দিন সময় দিয়েছে বাসা ছাড়ার। আমার পার্টনার এ দেশে থাকে না। সুতরাং সে এ ব্যাপারে একেবারেই নিরূপায়। এখন আমাকে তোমরা বল - সমকামী মানে কি সুখি নাকি অসুখি? তোমাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারে, কবে এই গৃহস্থালীর অত্যাচার আর নিপীড়ন বন্ধ হবে? কখন আমরা সোনার বাংলা আর গে-বাংলা পাব, বলতো? বন্ধুরা, আমাদের অনেক পথ যেতে হবে। আমাদের যাত্রা কিন্তু শেষ হয়নি বরং কেবল শুরু, এবং আমরা এখনো আমাদের গন্তব্য কোথায় তা জানি না। বন্ধুরা তোমরা নিজেদের যত্ন নিও, আর ভাল থাকার অভিনয় করে যেও  এমনকি তোমার নিজের পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হবার শেষ সময়গুলোতেও। এখন যাই। তোমাদের পিঙ্ক স্যালুট, 
	 
	সলিডারিটি  
	জন, কোমডারেটর।
	 
	        
	এই একটি মাত্র ইমেইল থেকেই সমকামী হবার যন্ত্রণাটুকু অনুভব করা যায়। এ ধরনের বহু ঘটনা যে আমাদের অগোচরেই থেকে যায়, তা বোধ হয় না বলে দিলেও চলবে।  
	 
	 
	বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মহনন 
	  
	সামাজিক নির্যাতন এবং নিপীড়নের পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় সমকামীদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিষন্নতা এবং আত্মহনন।   ব্যাপারটি সব দেশের জন্যই কমবেশী প্রযোজ্য। আমাদের মত দেশগুলোতে এটি আরো বেশি।  সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা এবং সর্বোপরি জেন্ডার ইস্যু নিয়ে আমাদের সমাজে কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকায়  সমকামীদের জীবন হয়ে  ওঠে দুর্বিসহ।  কৈশরের গোড়া থেকেই সমস্যা শুরু হয়। এ সময় সে লক্ষ্য করে যে, সমবয়সী অন্যান্য বন্ধুদের মত সে নারীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না, করে ছেলেদের প্রতি। অপরদিকে একজন রূপান্তরকামী ছেলের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের আচরণ অনুকরণ করার তীব্র স্পৃহা জাগে। ছেলের আচরণ ও পোষাকপরিচ্ছদের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের ভাব ফুটে ওঠায় মা-বাবা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন, নানা ভাবে তাকে বিরত রাখতে চান। সমগ্র আচরণের মধ্যে মেয়েলীভাব প্রকট হয়ে উঠায় সহপাঠী এবং সহযোগীদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে নানারকমের ব্যংগ-বিদ্রুপ এবং লাঞ্ছনা।  পরবর্তীকালে এর থেকে তৈরী হয় নানা ধরণের ট্রমা। এই ট্রমাই তৈরী করে নানা ধরণের মানসিক সংকটের বীজ। ধীরে ধীরে তারা অন্তর্মুখী হতে থাকে। তারপর একটা সময় যখন শরীরে এবং মনে যৌনতার উন্মেষ ঘটতে থাকে তখন মানসিক পরিস্থিতি হয় আরো ভয়াবহ। এই সময় তার সমলিঙ্গের মানুষের সাথে মিলিত হবার বাসনা জাগে।  সংখ্যাগরিষ্টরা যেখানে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের প্রতি দেদারসে আসক্ত এবং আকর্ষিত হয়ে চলেছে, সেখানে নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখে মুষড়ে পড়ে। ভাবে, তার নিশ্চয় শরীরে বড় কোন অসুখ আছে, ফলে তার যৌন চাহিদা আর দশটা মানুষের মত নয়। জন্ম হয়ে সংশয়ের তারপরে হীনমন্যতার। মূলস্রোতের বিষমকামী জীবনে অভ্যস্ত সকলের থেকে অনেক সময়ই কথা চেপে যেতে বাধ্য হয়।  
	 
	ধরা যাক,  কলেজের সামনে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলে চায়ের স্টলে বসে আড্ডা মারছে। এমনি সময় স্টলের সামনে দিয়ে কোন সুন্দরী মেয়ে হেটে গেলো। আর সাথে সাথেই শুরু হল মেয়েটিকে নিয়ে দলের মধ্যে তুমুল আলোচনা। কিন্তু সমকামী ছেলেটি ওই দলের মধ্যে থেকেও আলোচনায় অংশ নিতে অক্ষম । সে অন্য সবার মত পারে না ওই চলে যাওয়া তন্বী তরুনীর দেহ-ষৌষ্ঠব নিয়ে বাকী সদস্যদের মতো আমোদিত হতে। হয়তো সে আমোদিত হয় দলেরই অন্য একটি ছেলেকে দেখে। কিন্তু নিজের এই 'অস্বাভাবিক' ভাল লাগার কথাটি সে কখনোই বলে উঠতে পারে না। আর এই না-পারা থেকে তৈরী হয় ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের। সৃষ্টি হয় নানা রকম মানসিক সংকট। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ জেগে উঠে। মানসিকভাবে সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে আসে বিষন্নতা। নিজের যৌনপরিচয়ের তীব্র সংকট তাকে বিষন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। এর উপর মড়ার উপর খারার ঘা হয়ে নেমে আসে পারিবারিক বঞ্চনা, উপেক্ষা,  অবহেলা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতন।    
	 
	নিজের যৌনপরিচয়ের সংকট  এবং তার পাশাপাশি কাছের  মানুষ এবং সমাজের নেতিবাচক মনোভাব  এবং অবমাননাকর পরিস্থিতি  তাকে নিদারুণ বিষন্নতার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। আর এই বিষণ্ণতার পথ ধরে শেষ পর্যন্ত আসে আত্মহননের চিন্তা, অন্ততঃ অনেকের মধ্যেই। প্রতিবছর আমেরিকাতে গড়ে পাঁচ হাজার লোক আত্মহত্যা করে, আর এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ শতাংশই সমান্তরাল যৌনতার মানুষ।   ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এ রিপোর্টে  এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমান্তরাল যৌনতার মানুষেরা সামাজিক অবহেলার কারণে  বিষন্ন এবং উদ্বিগ্ন থাকে তা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে আরো উল্লেখ হয় যে,  কৈশোর এবং যৌবনেই সমকামীরা সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে। এর কারণ সহজেই অনুমেয় এবং উপরের আলোচনাতেও এ নিয়ে বেশ কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এ রিপোর্টটি সহজে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। মার্কিন আইনসভার রিপাবলিকান দলের সদস্যরা এই রিপোর্টটি যাতে প্রাকাশিত না  হয়, তার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় চাপে পড়ে তৎকালীন বুশ প্রশাসন এই রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় । এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাই একসময় সরকার রিপোর্ট প্রকাশে বাধ্য হয়।  এ ছাড়া গ্রে রেমাফেডির ১৯৯১ সালে লেখা  ‘Death by Denial: Studies of Preventing Suicide in Gay and Lesbian Teenagers’ বইয়ে ১৫০ জন স্ত্রী ও পুরুষ সমকামীর উপর সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এ থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ কৈশোরের কোন না কোন সময় আত্মহননের প্রবণতা প্রদর্শন করে।  
	 
	এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রাসঙ্গিক গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়।  সানফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর এইডস প্রিজারভেশন স্টাডিস’ এর গবেষকেরা ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে লস এঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক শহরের ২৮৮১ জন সমকামীর উপর সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমকামীদের মধ্যে যাদের বার্ষিক আয় ২০,০০০ ডলারের কম, তাদের শতকরা ৩৩ ভাগের মধ্যে কোন না কোন সময়ে আত্মহননের প্রবণতা জাগে। আর শতকরা ২২ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করে। অন্যদিকে যাদের বাৎসরিক আয় ৮০,০০০ ডলারের বেশী, তাদের মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠলেও শতকরা ৯ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করেও বেঁচে যায়।  
	 
	এ ছাড়া ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে আমেরিকার ‘সেন্টারস ফর ডিজিস কন্ট্রোল’ (সিডিসি) আমেরিকার কয়েকটি বড় শহরে কিশোর কিশোরীদের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে, প্রতি বছর যে সব কম বয়সীরা আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেঁচে যায় তাদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগই সমকামী। ২০০৭ সালের সাম্প্রতিক একটি গবেষণাতেও সমামিতার সাথে উচ্চহারে আত্মহননের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে ।  
	 
	   
	বিষন্নতা এবং আত্মহনন সমকামীদের জন্য সমস্যা হলেও এগুলো মোটেই বিভীষিকা নয়। সামাজিক পরিবেশের মানোন্নয়ন করে এগুলো থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুক্ত করা সম্ভব। দেখা গেছে, সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তির মানুষেরা যে পরিবেশে  নিজেদের ‘স্বাভাবিক মানুষ’ হিসেবে ভাবতে পারে, সে পরিবেশে এমনিতেই আত্মহননের প্রবণতা অনেক কমে আসে। এটি নিঃসন্দেহ যে, সমকামীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিদারূণ বৈরী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।  আমাদের মতো দেশগুলোতে যেখানে সমকামিতাকে সামজিকভাবে হেয় করা হয়, আর আইনগতভাবে অন্যায় হিসেবে দেখা হয়, সেখানে আত্মহননের প্রবণতাকে প্রতিহত করা দূরূহ ব্যাপার।  আমাদের স্কুলে ছোটবেলায় একটা ছেলে পড়তো আমাদের সাথে মাসুদ রানা নামে। পরে ক্যাডেট কলেজে চলে যায়। তার ঘনিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতাম মাসুদ নাকি সমকামী।  এর কিছুদিন পরেই মাসুদের আত্মহত্যার খবর পাই।  আমি ছেলেবেলায় যে এলাকাতে বড় হয়েছি, সেখানেও একটি ছেলে ছিলো, আমার চেয়ে দু চার বছরের বড়। ছেলেটিকে এলাকায় ‘একটু মেয়েলী’ বলে খোঁটা দেয়া হতো।  ছেলেটি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাথে থাকতে এবং তাদের সাথে খেলাধূলা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি ছেলেটি  গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।  এ ধরণের বহু ঘটনাই  লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়।  ২০০৪ সালে আমি ভারতের একটি পত্রিকায় একটি আত্মহত্যার খবর দেখেছিলাম, পরে আরেকটি বইয়ে এর উল্লেখ পাই   - 
	 
	  
	২৬ শে নভেম্বর ২০০৪ তারিখে সকাল ১০ টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগণার বনঁগা স্টেশনের কিছু দূরে অপর্ণা বিশ্বাস (২০) এবং কাজলী ঘোষ (১৮) নামে দুই তরুণী একসঙ্গে ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই দুই তরুণী ছিলেন সমপ্রেমী। এরা একে অপরকে ভালবাসতেন গভীরভাবে।  
	তাদের লেখা সুইসাইড নোট থেকে সমপ্রেমের মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানা যায় – 
	 
	মা আমার তুমি ক্ষমা করো। 
	আমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করবো মা, আমি যে কাজুলীকে খুব ভালবাসি, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। এমনকি ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না; তাই আমরা দুইজনে মৃত্যুপথ বেছে নিলাম। আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।  
	 
	ইতি 
	অপর্ণা ও কাজলী 
	 
	আমাদের একটাই অনুরোধ আমাদের ভালবাসার দাবী হিসেবে একটাই অনুরোধ আমাদের দু’জনকে একই শশ্মানে দাহ করবে, এই আমাদের শেষ ইচ্ছা।
	 
	সমকামিতা এবং এইডস 

	 
	আত্মহত্যা ছাড়াও আরো একটি স্বাস্থ্যগত মিথ্যা প্রচারণার বিষয়ে সমকামীদের প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়।সেটি হল এইডসের সাথে সমকামিতার অনুমিত সম্পর্ক। অনেকেই ভুল ভাবে মনে করেন, সমকামিতার মত বিকৃত যৌনতার কারনেই বোধ হয় এইডস হয়ে থাকে। আমার এই বইয়ের কিছু অংশ যখন ধারাবাহিকভাবে মুক্তমনা এবং সচলায়তন ব্লগে প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন দু এক জন পাঠক তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন সমকামিতার মাধ্যমে যেহেতু এইডস ছড়ায়, তো আমি এ ব্যাপারটা কিভাবে দেখি।  এর প্রেক্ষিতে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম তা এখানেও ব্যক্ত করা  প্রয়োজনবোধ করছি।  
	 
	এইডস ছড়ায় এইচ আইভি (এইডস ভাইরাস হিসেবে প্রচলিত) থেকে। বাহক এবং তার যৌনসংগীর দেহে এইডস ভাইরাস না থাকলে বাহক সমকামী হোক আর বিষমকামী হোক, এইডস ছড়াবে না। সমকামিতার কারণে, কারো দেহে ‘এইডস’-এর জীবানু গজায় না। কাজেই সমকামিতাকে আলাদাভাবে অহেতুক দোষারোপ করার কোন কারণ নেই। আর সুরক্ষিত যৌন জীবন না থাকলে সমকামী এবং বিষমকামী -যে কেউই এইডসে আক্রান্ত হতে পারে। সেজন্যই আমরা দেখি পতিতাপল্লিতে এইডসের সংক্রমণ বেশী, যদিও সেখানে খুব কম বাহকই সমকামী।  
	 
	সমকামিতার সাথে এইডসের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এইডসকে সমকামিতার সাথে ট্যাগ করে দেওয়ার একটি ইতিহাস আছে।  আশির দশকের প্রথম দিকে যখন এইডসের কথা প্রাথমিক ভাবে  মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে শুরু করলো, তখন, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি চিকিৎসক এবং গবেষকরাও এই রোগের মূল কারণ  সম্বন্ধে বলতে গেলে অজ্ঞই ছিলেন। আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশী লক্ষ্য করে  ‘বিশেষজ্ঞ’রা ধরে নিয়েছিলেন এটা বোধ হয় ‘সমকামিতা সংক্রান্ত’ কোন রোগ হবে।  রোগটির নামও তারা ঠিক করে রেখেছিলেন – Gay-related immune disorder (GRID)। প্রচলিত নাম ছিলো ‘Gay plague’ ।  তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের এই অবিশেষজ্ঞীয় এবং অবিবেচনাসুলভ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে  সে সময় সাধারণ মানুষদের মনে সমকামীদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়। এমনিতেই তো সমকামীদের উপরে ‘বিকৃত যৌনাচরণের’ তকমা লাগানোই ছিল, তখন এইডসের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক ‘খুঁজে পাওয়ার’ ফলে সমকামী সহ সকল সমন্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর নেমে আসতে থাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন।  বিশেষ মহল থেকে সমকামীদের একঘরে করে ফেলার প্রচেষ্টাও চলে। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষণার অগ্রগতির সাথে সাথে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন যে, এইডস নামক মরণব্যাধিটির পেছনে কারণ হল একটি ভাইরাস - Human immunodeficiency virus বা সংক্ষেপে  ‘এইচ.আই.ভি’।  এই এইচ আইভি ছড়ায়  রক্ত, বীর্য (semen), যোনী প্রবহ (vaginal fluid),  এমনকি বুকের স্তন্যপানেও।  দেখা গেছে, বাহকের দেহে এইচ.আই.ভি’র জীবাণু থাকলে সমকামী যৌনসংসর্গে  রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যা  বিষমকামী যৌনসংসর্গেও ঘটতে পারে।           
	 
	এটা ঠিক আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এইডস রোগের হার বেশী, এখনো । কিন্তু এর পেছনে সমকামিতা যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী আর্থ-সামাজিক  প্রেক্ষাপট । পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেই সমকামীদের চেয়ে বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের হার বেশী।   আফ্রিকা মহাদেশটির কথা ভাবা যাক। হত দরিদ্র মহাদেশ - অথচ এইডসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ওখানে সমকামিতার জন্য এইডস ছড়ায়নি। বতসোয়ানার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ যুবক-যুবতী এখন এইডস আক্রান্ত। সাউথ আফ্রিকায় শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ। তাঞ্জানিয়ায় এমন গ্রাম-ও আছে যেখানে গ্রামের প্রায় সবাই এইডস-এ আক্রান্ত। সেই হতভাগ্য শিশুটির কথা ভাবুন, যে কিনা এইচ আই ভি জীবানু নিয়ে জন্মেছে, স্রেফ তার বাবা মায়ের এইডস সংক্রমণের কারণে। আমি কি সেই শিশুগুলোর ভাগ্যহীনতার জন্য বাবা-মা’র বিষমকামকে দায়ী করব? সেই এইডস আক্রান্ত হতভাগ্য শিশুগুলোর বাবা মা তো আর সমকামী ছিলো না। তাহলে গ্রাম কে গ্রাম এইডসে উজার হয়ে যাচ্ছে কেন? যুক্তি মানতে গেলে আফ্রিকার এইডসের বিস্তারের পেছনে তাহলে বিষমকামকে দায়ী করা উচিৎ। কারণ,  আফ্রিকায় বিষমকামীদের মধ্যেই এইডস সংক্রমণ অনেক বেশি।  শুধু আফ্রিকা নয়, সাড়া বিশ্ব জুড়েই বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের প্রকোপ সমকামীদের থেকে অনেক বেশি দেখা যায়। সত্যি বলতে কি - এইডস আসলে সমকামিতা-বিষমকামিতায় কোন বাছ বিচার করে না। আগেই বলা হয়েছে, এইডস সংক্রমণের কারন এইচ.আই.ভি ভাইরাস। আপনার বা যৌনসংগীর দেহে এই জীবাণু না থাকলে এইডস আপনার মাধ্যমে ছড়াবে না, তা আপনি সমকামীই হোন, আর বিষমকামীই হোন।  সেজন্যই এরিক মার্কোস তার ‘ইস ইট এ চয়েস’ গ্রন্থে বলেন – 
	 
	Worldwide, the majority of people who have contracted HIV have been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not discriminate. It’s an equal opportunity disease that infects people who fail to use the well-understood methods to prevent its spread.  
	 
	 
	 
	স্টোন ওয়াল রায়ট 

	 
	সমকামিতার ইতিহাসে স্টোন ওয়াল রায়ট একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।  এই রায়টের কথা না জানলে কিংবা না উল্লেখ করলে সমকামিতার ইতিহাস অপূর্ণই থেকে যাবে। নিউইয়র্ক সিটির গ্রীনউইচ গ্রামের ক্রিস্টপার রোডের ৫১-৫৩ নাম্বারে “স্টোনওয়াল ইন” নামে একটা রেস্তরা সমকামীদের বার ও আড্ডা দেয়ার তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিলো বহুদিন ধরেই।  ষাট-সত্তুরের দশকে এ ধরণের ‘গে বার’ গুলো ছিলো পুলিশি হামলা এবং ধরপাকরের পয়লা নম্বর লক্ষ্যবস্তু।  বলা নাই,কওয়া নাই হঠাৎ করেই পুলিশ এ ধরনের বারে এসে সমকামীদের উপর চড়াও হয়ে গণহারে এ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত আর ফাটকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিপীড়ন নির্যাতনে মেতে উঠত। আর সে সময় যাবতীয় আইন-কানুন সবই ছিলো সমকামীদের বিপক্ষে।  
	 
	  
	চিত্র: ১৯৬৯ সালের  স্টোনওয়াল ইন রেস্তরা 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	চিত্র: ১৯৬৯ সালের  স্টোনওয়াল ইন রেস্তরায় গণবিক্ষোভের কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্ত 
	 
	 
	দিনটা ছিলো ১৯৬৯ সালের ২৮ শে জুন। পুলিশ খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীন উইচের গ্রামের গে-বারটিতে হানা দেয়।  সাধারণতঃ ধরপাকরের ব্যাপারটা যেটা ঘটতো – খুবই গতানুগতিক এবং নিয়ম মাফিক।  বারে হানা দিয়ে বারের সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যেত।  সালের ২৮ শে জুন দিনটা বোধ হয় অন্যরকম ছিলো। পুলিশ বারটিতে হানা দিলে সেখানকার লোকেরা পিছু না হটে  সরাসরি পুলিশের সাথে সম্মুখ- লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।  থালা বাসন,  গ্লাস, বোতল – যার সামনে যা কিছু ছিলো তাই নিয়েই পুলিশের মোকাবেলা করে। একটা পর্যায়ে সব পুলিশদের  রেস্তরার ভিতরে আবদ্ধ করে  ফেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়।  সেই পুলিশদের উদ্ধার করতে আরো নিরাপত্তারক্ষীদের পাঠানো হয়।  কিন্তু তারা আবদ্ধ সহকর্মীদের দুরাবস্থা দেখা ছাড়া খুব একটা সুবিধা করতে পারেলেননা না। জনগণ ততক্ষণে রেস্তরার আশে পাশের রাস্তাগুলো দখল করে নিয়েছে। পুলিশদের ওভাবেই আবদ্ধ করে রেখে  দিনভর আর রাত জুড়ে রায়ট চলতে থাকে।  এ ধরণের পরিস্থিতি ছিলো পুলিশের চিন্তারও বাইরে। 
	 
	 
	এর পরদিন  সমকামীদের সমর্থনে গ্রীনউইচ গ্রামের আশে পাশ থেকে আরো বহু লোক এবং  সংগঠন  এগিয়ে আসে।  পুলিশদের উদ্দেশ্য পাথর ছোঁড়া থেকে আগুন জ্বালানো, পোড়ানো – কোন কিছুই বাদ  যায় নি।  প্রায় চারশ পুলিশএর সাথে যুদ্ধ করছিলো প্রায় দু হাজার সমকামী।  এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। যে সমকামীদের এতদিন কেবল মেয়েলী, ফ্যাগ প্রভৃতি খোঁটা হজম করে  লুকিয়ে ছাপিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত, তারা একজোট হয়ে  সূচনা করলেন নতুন এক আন্দোলনের –  জন্ম হল সমকামিতা মুক্তির বা ‘গে লিবারেশন’ (Gay Liberation) -এর। বস্তুতঃ স্টোনওয়াল ইন এর এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিলো ভবিষ্যতের আন্দোলনের শক্তি এবং সাহস। কবি এলেন গিন্সবার্গ পরে ‘ভিলেজ ভয়েস’ ইস্যুতে লিখেছিলেন – 
	 
	You know, the guys there were so beautiful. They’ve lost that wounded look that fags all had ten years ago.  
	 
	 
	স্টোনওয়াল ইন-এর প্রভাব পরবর্তী কালের আমেরিকান রাজনীতিতে ব্যাপক। নিউইইয়র্কের মেয়র  জন লিন্ডসের প্রেসিডেন্টশিয়াল ক্যম্পেইনের সামনে সমকামীরা দল বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।  তাদের আন্দোলনের মুখে মেয়র পুলিশকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হন – সমকামী বারে হানা দিয়ে লোকজনকে গ্রেপ্তার এবং হেনস্তা না করতে।  সংখ্যালঘু  যৌনপ্রবৃত্তির কারণে সমকামীরা  রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছিলেন, তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেলেন তারা।   
	 
	সমকামী অধিকার কর্মীরা এ সময় নজর দিলেন মনোবিজ্ঞানীদের দিকে, যারা বহুদিন ধরেই সমকামিতাকে এক ধরণের ‘রোগ’ হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছিলেন।  এ সময় ডঃ এভেলিন হুকার এবং কিন্সের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকে। তাদের এই গবেষণা থেকে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন যে, যৌনতার ক্যানভাস আসলে সুবিশাল।  মানবজীবনের যোউনতার এই ক্যানভাসে বিষমকামীতা যেমন পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি সমকামিতাও।  বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের মতো সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটাও কার কারো মধ্যে খুবই স্বাভাবিক।  সমকামী হয়েও বহু লোকই সুখী জীবন যাপন করেছে – এ ধরণের বহু উদাহরণ সমকামী অধিকার কর্মীরা  সামনে নিয়ে আসেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন মানসিক ব্যধি নয়, বরং এটি যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তারা রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়ে দেন।  এটি যে সমকামিতার আইনী অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক বিজয় তা এ বইয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ( সপ্তম অধ্যায় দ্রঃ)। 
	 
	 
	মানবাধিকার সংগঠন এবং সাপোর্ট গ্রুপ 

	 
	স্টোনওয়াল রায়টের প্রভাব শুধু আমেরিকাতেই পড়েনি, এর প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্ব জুড়েই। আমেরিকার মতই ইউরোপ এবং এশিয়ার সমকামী প্রবৃত্তির লোকেরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সারা দুনিয়া জুড়েই আনাচে কানাচে জায়গায় তৈরি হতে থাকে সমকামীদের নানা ধরণের সংগঠণ।  সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীদের মানবাধিকার রক্ষায় আজ এগিয়ে এসেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো খ্যাতনামা সংগঠন। বিশ্বের নিপীড়িত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের সেবায় ও পুনর্বাসনে  অ্যামনেস্টি তার কার্যক্রমের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে পুরোমাত্রায়।  মানবাধিকার বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে অ্যামনেস্টিকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ১৯৯৭ সালে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যখন সমকামিতা  তথা সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর বহু নিয়ম নিষেধ শাস্তির বেড়াজালে ছিন্ন ভিন্ন হতে হচ্ছে সেখানে পুরো ব্যাপারটাকে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখবার পক্ষপাতী অ্যামনেস্টি। তারা সমকামিতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংগঠিত নির্যাতন এবং নিপীড়নের কড়া প্রতিবাদ জানায়।  সমকামিতা নৈতিক নাকি অনৈতিক – সেটা তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়,  তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল – সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি থাকার কারণে কেন কিছু মানুষ নিগ্রহ এবং নিপীড়নের স্বীকার হবে।  ১৯৯১ সালের সভায় তাদের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের মিটিং-এ তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমকামিতার কারণে যাদের কারাবরণ করতে হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবীতে অ্যামনেস্টি সোচ্চার হবে।  তারা আরো মত প্রকাশ করে যে, স্টোনওয়াল ইন-এ যে মর্মান্তিক অত্যাচার চালানো হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে, তার বলিষ্ঠ কোন প্রতিবাদ তখন জানানো সম্ভব হয়নি।  তার প্রতিদান দেবার সময় হয়েছে আজ, আর সেই লক্ষ্যেই অ্যামনেস্টি কাজ করে যাবে। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনালের কার্যনিবাহী কমিটির সভার আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানেও সমকামিতার জন্য যারা সারা পৃথিবী জুড়ে নিগৃহীত হচ্ছে,  তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেবার সংকল্প নেয়া হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে, ওই সময় ব্রাজিলে দুজন আইনজীবী এক রূপান্তরকামী মানুষের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এ কারণে তাদের জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়।  অপর একটি ঘটনায় জিম্বাবুয়ের একজন স্ত্রী সমকামী এক্টিভিস্ট একই ধরণের নিগ্রহের স্বীকার হয়েছিলেন। অ্যামনেস্টি সাংগঠনিকভাবে এই ঘটনাগুলোর  সোচ্চার প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।     
	 
	পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব ধীরে ধীরে মার্কিন মুল্লুকেও পড়তে শুরু করে।  আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীরা অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত হলে সে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত আইন মার্কিন সিনেটে পাশ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এর ধরণের বিষয়ে আশ্রইয়গ্রহণ করার জন্য আবেদনকারীকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, কখনো বা হতে হয় সরকারী কর্মচারী কিংবা কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা হেনস্তা। এ ছাড়া এ ধরণের মামলায় জড়িত আইনজীবীদের রয়েছে প্রশিক্ষণের অভাব। এ ব্যাপারে সামনে এগিয়ে এসেছেন দুই প্রখ্যাত আইনজীবী রজার ডটি (Roger Doughty)  এবং স্যারো ডালবেরী (Sarrow Dulberry)। যে সব আইনজীবীরা সমকামীদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে সাওয়াল করতে চান, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে বলে ডটি এবং ডালবেরী মনে করেন। তারা বিগত কয়েক বছর ধরে শতাধিক আইনজীবীকে এ ব্যাপারে  প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীরা অসংখ্য গে এবং লেসবিয়নদের আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণের আইনগত স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন।  শুধু আমেরিকায় নয় - ভারতেও আছে ‘ইন্ডিয়া সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ল’ (India Center for Human Rights and Law) নামের একটি সংগঠন।  ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তৈরী হয়েছে বিভিন্ন আইনী সংগঠন।  তারা সমকামীদের আইনী অধিকারের লড়াইয়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলস ভাবে।   
	 
	একটা সময় পশ্চিমে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হতো। অস্কার ওয়াল্ড-এর মত খ্যাতনামা সাহিত্যিক  কিংবা এবং অ্যালেন টুরিনের মত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে সমকামিতার জন্য দন্ড পোহাতে হয় একটা সময়।  ১৮৯৫ সালে সমকামিতার দায়ে  অস্কার ওয়াল্ডের বিচার ও দন্ডপ্রদান পাশ্চাত্য সমকামিতার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।  লর্ড আলফ্রেডের সাথে ওয়াইল্ডের সমকামী সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ডগলাসের বাবা মার্কুয়েস অব কুইন্সবেরী ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে পায়ুকাম বা ‘সডোমি’র অভিযোগ আনেন। তিন তিনবার মামলা আদালতে ওঠে। ওয়াইল্ড আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন - 
	 
	"The Love that dare not speak its name" in this century is such a great affection of an elder for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades great works of art like those of Shakespeare and Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are. It is in this century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the "Love that dare not speak its name," and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger man, when the elder man has intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour of life before him. That it should be so, the world does not understand. The world mocks at it and sometimes puts one in the pillory for it." 
	 
	এহেন বগ্মীতা সত্ত্বেও ওয়াইল্ড সেসময় দন্ড এড়াতে পারেননি। ওয়াইল্ডের অন্যান্য যৌনসঙ্গীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে দু’ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।  
	 
	অ্যালেন টুরিন (Alan Turing) ছিলেন আঠারো শতকের বিখ্যাত গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী। তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ‘টুরিন টেস্টের’ জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাকে সমকামীতার জন্য দোষী প্রমাণ করে সায়ানাইড খাইয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া হয়।  তখন তার বয়স ছিলো মাত্র চল্লিশ। তার অসামান্য প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয় এভাবেই! এবং তা করা হয় রাষ্ট্রীয় ভাবেই।  বোঝাই যায়, কী দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমকামী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের একটা সময় যেতে হয়েছে।  যে দন্ডধারায় সে সময় ওয়াইল্ড বা টুরিনকে দন্ড পোহাতে হয়েছিলো তা পরিচিত ছিলো ‘ক্রিমিনাল ল এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট’ নামে। এই আইন অনুযায়ী দুই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিলো। এই নিষেধাজ্ঞা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে বলবৎ ছিল।  
	 
	সে হিসেবে আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা অনেকটাই পাল্টেছে।  টুরিনের উপর সে সময়কার অমানুষিক অত্যাচারের জন্য এতোদিন পর ২০০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে ।  আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে সমস্ত লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সেগুলো হল – 
	 
	১। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার,  
	২। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশের অধিকার, 
	৩। সমকামী কিংবা রূপান্তরকামী মনোবৃত্তির জন্য নিগৃহীত না হবার অধিকার, 
	৪। সাংস্কৃতিক লিঙ্গানুযায়ী সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের অধিকার, 
	৫। নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার অধিকার, 
	৬। লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার, 
	৭। মানসিক রোগী হিসেবে পরিচিত না হবার অধিকার, 
	৮। যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যৌন প্রকৃতিকে প্রকাশ করার অধিকার, 
	৯। বিবাহের অধিকার, 
	১০। দত্তক গ্রহণ এবং পিতা-মাতা হিসেবে শিশু পালনের অধিকার ইত্যাদি। 
	 
	 
	শুধু পশ্চিমে নয়, আমাদের উপমহাদেশেও সমকামী সহ সমান্তরাল যৌনতার মানুষগুলোর অধিকার সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন। পত্রিকা প্রকাশ, সম্মেলন আয়োজন এবং জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মকান্ডের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে নানা দিকে। গড়ে উঠছে মানবাধিকারের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপরেখা। রয়েছে উভলিঙ্গ মানবদেরও নানা সংগঠন। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মুম্বই থেকে ভারত সমপ্রেমীদের প্রথম পত্রিকা ‘বোম্বে দোস্ত’ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক অশোক রাও কবি। তিনি ১৯৮৫ সালেই স্যাভি (Savvy) পত্রিকায় নিজেকে সমকামী হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন – যা জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।  অশোক রাও কবির এই সাক্ষাৎকার সমকামীদের অধিকারের বিষয়টিকে সামনে এগিয়ে নেয়।  এদিকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে তৈরী হয় নাজ ফাউন্ডেশনের (Naz Foundation International)। এই সংস্থার উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন শহরে সমকামীদের স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য নানা প্রকল্প চালু হয়। ঐ একই বছর দিল্লীর ‘এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন’ (ABVA) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারতের সমপ্রেমীদের জীবন ও সমস্যার ওপর ‘Less than Gay’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থটি সমকামীদের সমানাধিকারের পাশাপাশি সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের জন্য আন্দোলনের মজবুদ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। ১৯৯১ সালেই বোম্বে দোস্ত পত্রিকার অনুসরণে কলকাতায় প্রকাশিত হয় ‘প্রবর্তক’ এবং ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয় ‘আরম্ভ’। এর পর কলকাতা থেকে রূপান্তরকামীদের (কোতিদের)  জন্য প্রকাশিত হয় ‘প্রত্যয়’।  বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমপ্রেমীদের অসংখ্য পত্রিকা।  প্রবাশ থেকে প্রকাশিত  ‘ত্রিকোন’ নামে একটি পত্রিকা উপমহাদেশের সমকামী মানুষের আর্তি, বেদনা এবং সমস্যা তুলে ধরে, এবং সেই সাথে সংখ্যালঘু সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের প্রতি সামাজিক সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।  প্রিন্টেড মিডিয়ায় সমকামীদের অধিকার নিয়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেটে বাংলায় ভাল রিসোর্স তেমনি ভাবে ছিলো না। একবিংশ শতকে  সচলায়তন এবং মুক্তমনা সহ বাংলা ইউনিকোড ভিত্তিক ব্লগ সাইটগুলো জনপ্রিয়তা পাওয়ার ফলে ইউনিকোডে বাংলায় এ ধরণের লেখা প্রকাশিত  হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।  এ সময় ২০০৬ সালে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হতে থাকে আমার ‘সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?’ নামের সিরিজটি। এই সিরিজটির মাধ্যমে সমকামিতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ তৈরি হয়।  প্রানীজগতের মধ্যে সমকামিতা, উভকামিতা এবং রূপান্তরকামীতার অজস্র উদাহরণ প্রদানের পাশাপাশি আধুনিক গবেষণার আকর্ষনীয় ফলাফলগুলো প্রথমবারের মতো হাজির করা হয় বাঙ্গালী পাঠকদের সামনে। বহু পাঠক সিরিজটি পড়তে পড়তেই মত দিয়েছিলেন যে, প্রবন্ধটি সমকামিতা সম্বন্ধে তাদের সনাতন মনোভাব বদলে দিচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্লগ সাইটগুলোতেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু সচেতন লেখকদের অংশগ্রহণ স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে নিয়ে তৈরি করে আলোচনা এবং বিতর্কের  নতুন পরিবেশ।  যে বিষয়টিকে এতদিন অজ্ঞতার অপশাসনে দীর্ণ করে রাখা হয়েছিলো, ব্লগস্ফিয়ারের  বিভিন্ন লেখকদের সাহসী লেখালেখিগুলো তার বস্তুনিষ্ঠ উন্মোচন ঘটালো।  
	 
	এর মধ্যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে উপমহাদেশের মানবাধিকার আন্দলন এক নতুন দিকে বাঁক নেয়। এ বছরের জুন মাসে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৭৭ নং ধারা – যা সমকামকে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন আচরণ’ হিসেবে অভিহিত করেছে - ‘এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন’ (ABVA)  নামের সংগঠনটি  এই ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করে।  ABVA এর পক্ষে রাজেশ তালওয়ার এবং শোভা আগারওয়াল সাওয়াল করেন। এই মামলার তখন নিষ্পত্তি না হলেও এর প্রভাব পড়ে সারা দেশ জুড়ে।  ১৯৯৪ সালের ২৭-৩১ ডিসেম্বরে  মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়  দক্ষিণ এশিয়ার সমপ্রেমীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুভাষ সালুঙ্কি। তিনি বলেন – 
	Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our character. We do not wish to accept that we are like any other culture on earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from mainstream heterosexual societies. 
	 
	সালুঙ্কির এই সাহসী বক্তব্য সমকামিতার আইনী স্বীকৃতি অর্জনের আন্দোলনকে ঋদ্ধ করেছিলো।  যা হোক বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের হাইকোর্ট  সমকামিতা অপরাধ নয় বলে এক যুগান্তকারী রায় দেয়, এবং এর ফলে প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো -  এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটে।  পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করেছে।  কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সমকামিতার আইনী অধিকার খুব একটা আশাপ্রদ নয়।  দেশের সংবিধানের পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনে  সমকামিতাকে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা’ হিসেবে অভিহিত করে উল্লেখ করা হয়েছে –  
	 
	“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may be extend to ten years, and shall also be liable to fine”. 
	 
	 
	এই পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনের অংশটি সংবিধানের মূলনীতি – ‘সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার’ (Part II Article 19)  এবং ‘সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন’ (Part III Article 27) এর পরিস্কার লঙ্ঘন। শুধু তাই নয় আজকের পৃথিবীর বিশ্বমানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চরম অন্যায়। সারা পৃথিবী আজ পুরো বিষয়টিকে যে ভাবে দেখছে, তার ছিটেফোঁটাও রাষ্ট্রপরিচালনার কর্ণধরেরা অনুধাবণ করেনি। বাংলাদেশের এক মন্ত্রী সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আইন সংশোধন করার কোন আগ্রহ আপাততঃ তাদের নেই।  বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রথম থেকেই ছিলো। তারপরেও পচাত্তর পর্যন্ত কাগজে কলমে যাও বা ধর্মনিরপেক্ষতা ছিলো, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' মুলনীতি হিসেবে স্থাপিত হল – ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সংযুক্ত হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। উচ্ছেদ ঘটে সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ-এর;  ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল।  এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে ‘ইসলাম’কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে।  তার পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থা কেবল খারাপই হয়েছে বলা যায়।   বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্ম এবং মৌলবাদকে মাত্রাতিরিক্ত তোষণ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ কিভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচির অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি। সে সময় দেশে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিকাশ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে অবলোকন করেছে সবাই। একই ধারায় ‘ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সমিতি’ এবং ‘ইসলামী ঐক্যজোট’-এর মতো চরম রক্ষণশীল কিছু গোষ্ঠি দেশে শারিয়া আইন বাস্তবায়নের পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। জামাতে ইসলামীর মত দলগুলোও শারিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থক। এদের পেছনে আছে মধ্যপ্রাচ্য এবং আরবদেশের প্রচ্ছন্ন মদদ এবং অর্থশক্তি।  শারিয়াকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। সৌদি আরব, ইরান, বাহারাইন, মাউরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কাজেই, ওই  সমস্ত দেশের মতো শারিয়া আইন দেশে কখনো বাস্তবায়িত হলে সৌদী আরব এবং ইরানের মত প্রকাশ্য রাস্তায় সমকামীদের হত্যা করার কুৎসিৎ রীতি দেখতে হবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদশে সমকামী আন্দোলনের কর্মীরা নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংকটের মুখোমুখি।  তারপরেও আশার কথা এই যে,  বয়েস অব বাংলাদেশ (বব), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গেস (ব্যাগ) নামে দুটি গ্রুপ বাংলাদেশে সমকামিতার উপর মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সখিনী এবং সপ্রভা নামের দুটি সংগঠন কাজ করছে নারী সমকামিতার উপর। বাঁধন হিজড়া সংগঠন কাজ করছে উভলিংগ মানবদের পশ্চিম বঙ্গে স্যাফো, প্রত্যয়, প্লাস, পাম, কোমল গান্ধার, প্রান্তিক বনগাঁ সহ বহু সংগঠন সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com,   প্রভৃতি সাইট বাংলাদেশী সমকামীদের অধিকার নিপীড়ন, ব্যথা বেদনা নিয়ে লিখছে।  তবে আমরা মনে করি সমপ্রেমীদের মানবাধিকার অর্জনের লড়াই, শুধু তাদের একারই নয়, এ লড়াইয়ে বিষমকামীদেরও সামিল হওয়া প্রয়োজন। আসলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষদের এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না। সে জন্যই মুক্তমনার মত মানবতাবাদী সংগঠনগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত, গড়ে দিতে চাইছে আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি। আমরা আশা করব এই বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমপ্রেমীদের মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র অনেকদূর প্রসারিত হবে।  হাওয়ার প্রতিকূলে দাঁড় বাইতে থাকা সংখ্যালঘু যৌন-প্রবৃত্তির মানুষেরা তখন লর্ড বাইরনের মত উচ্চারণ করবে – 
	 
	Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,  
	streams like the thunderstorm against the wind. 
	     
	 
	 
	 
	সমাপ্ত 
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দশম অধ্যায়

 সমকামিতা ও মানবাধিকার

বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল মননই পারে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা দেখেছি অধিকার-বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা কিভাবে দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে। একটা সময় নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। তাদের ছিলো না কোন ভোটাধিকার। একইভাবে পাশ্চিমে একটা সময় কালো মানুষদের অধিকার ছিলো না সাদা চামড়ার মানুষদের সাথে এক যানবাহনে উঠবার, কিংবা একই ভোজনসভায় যোগদানের। সাদা কালো বিয়ে তো ছিলো চিন্তারও বাইরে।  কিন্তু মানুষই পেরেছে এই সমস্ত পুরোনো নিয়মগুলো উপড়ে ফেলে মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে।  ভারতবর্ষেও একটা সময় দলিত এবং শূদ্রদের একঘরে করে রাখা হতো বর্ণাশ্রমের নামে।  তাদের হাতের ছোঁয়া লাগলেই গঙ্গাজলে স্নান করার জন্য দৌড় লাগাতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা।  চাকরী বাকরী সহ নানা জায়গায় তো হেনস্তা আর বঞ্চনা ছিলোই। এখনো যে পরস্থিতি পুরোপুরি বদলেছে তা নয়, কিন্তু তারপরও আগের মত আর নির্বিচারে অত্যাচার করা অনেকক্ষেত্রেই আর সম্ভব হয়না। আসলে সারা বিশ্ব জুড়ে সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। 

সমকামীরা আজকের বিশ্বে সংখ্যালঘু, খুব প্রকটভাবেই সংখ্যালঘু।  আমাদের মত দেশ গুলোতে তো বটেই, সাড়া বিশ্বেই মোটামুটি তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাদের গায়ে ‘বিকৃত রুচির’ তকমা এঁটে দেয়া তো হচ্ছেই, অনেক দেশেই তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে আদালতে। অভিযুক্তদের ওপর ক্রমাগত এবং যত্রতত্র চলছে নির্যাতন। কখনোবা রাষ্ট্রীয়ভাবেই দেয়া হচ্ছে মৃত্যুদন্ড কিংবা নির্বাসন।  সমকামীদের একটা বড় অংশকেই সেজন্য লুকিয়ে থাকতে হয়, তাদেরকে শিখে নিতে হয় বিষমকামী হিসেবে জীবন যাপনের অভিনয়ের, কিংবা সামাজিকভাবে অভ্যস্ত হতে হয়ে ‘বিবাহিত জীবন যাপনে’।  ১৯৫১ সালে ডোনাল্ড ওয়েবস্টার কোরি ‘দা হোমোসেক্সুয়াল ইন আমেরিকা’ নামের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রথমবারের জন্য যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো এমনকি আজকের দিনের সমাজের জন্যও খুবই প্রাসঙ্গিক 
 –

‘We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but also as a result like status in society… Our minority status is similar, in variety of respects, to that of national, religious and other ethnic groups: in the denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and quasi-legal discrimination; in the assignment of an inferior social position; in the exclusion from the mainstream of life and culture’ 


যদিও প্রেক্ষাপট বিচারে ১৯৫১ সালের সাথে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক, তারপরেও সংখ্যালঘুর তকমা সমকামীদের গায়ে কিন্তু রয়েই গেছে – কি পূবে, কি পশ্চিমে। আর রক্ষণশীল সমাজে তো সমকামীদের অস্তিত্ব স্বীকারই করা হয়না একেবারে। খোদ ইরানেই ১৯৭৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০০ ব্যক্তিকে সমকামিতার অযুহাতে হত্যা করে হয়েছে
। পশ্চিমা 'উন্নত বিশ্বে' মানবাধিকার হয়তো এরকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পর্যায়ে আর নেই, কিন্তু তারপরেও সমকামী এবং রূপান্তরকামীরা যে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তিতে বসবাস করতে  পারছে তা বলা যাবে না। আমেরিকার প্রায় চল্লিশটি রাজ্যে সমকামীদের কোন কারণ না দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের একটি জরিপে পাওয়া গিয়েছে যে, কর্মচারীদের মধ্যে কোন সমকামী থাকলে শতকরা প্রায় ১৮ শতাংশ ম্যানেজার তাকে চাকুরি থেকে বহিস্কার করবেন,শতকরা প্রায় ২৭ শতাংশ ম্যানেজার চাকুরীতেই তাকে নেবেন না, আর শতকরা ২৬ ভাগ  তাকে কোন রকম প্রমোশন দেবেন না
। ১৯৮৪ সালে আমেরিকার একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিলো যে সমকামীপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অন্ততঃ পাঁচগুন বেশি স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, কারণ তারা সবসময়ই নিরাপত্তাজনিত আতঙ্কে ভোগে
। ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় এখনো প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ লোক মনে করে সমকামিতা হচ্ছে ‘পাপ’, এবং ৫৯ ভাগ মনে করে এটি নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ, ৪৪ ভাগ মনে করে সমকামী সম্পর্ককে অবৈধ ঘোষণা করা উচিৎ
।আর এ সবের  বাইরে তো নিগ্রহ, নির্যাতন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার উদাহরণ তো কমবেশি আছেই।২০০৩ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় শুধু সেই বছরেই ছয় জন পুরুষ এবং নারীকে সমকামিতার অযুহাতে মেরে ফেলা হয়েছিলো। 

তবে সাম্প্রতিক কালে বিশ্বকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছে আমেরিকায় ম্যাথু শেফার্ড নামের ২১ বছর বয়সী এক ছাত্রকে হত্যার ঘটনা। ওয়াইমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র ১৯৯৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতে বার থেকে ফেরার পথে পরিচয় ঘটে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র জেমস ম্যাককিনি এবং রাসেল হ্যান্ডারসনের। ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন তাদের গাড়ীতে করে ম্যাথু শেফার্ডকে ছাত্রাবাসে পৌঁছে দেবার নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের গাড়ীতে উঠায়। গাড়ীতে উঠার পর যখন  ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন জানতে পারে যে  ম্যাথু শেফার্ড সমকামী, তখন  তারা ম্যাথুর উপর চড়াও হয়, পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে, মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।  তারপর তারা অচেতন ম্যাথু শেফার্ডের কাগজপত্র থেকে পাওয়া ঠিকানা দেখে গাড়ী নিয়ে  ম্যাথু শেফার্ডের বাড়ী লুট করে।  প্রায় আঠারো ঘন্টা পরে  ম্যাথুকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নেয়া হয়।  ম্যাথু তখনো মারা যননি, কিন্তু অচেতন ছিলেন। ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা গেলো তার মস্তিস্কের একটা বড় অংশ (ব্রেন স্টেম) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার হৃৎপিন্ডের সঞ্চালন, তাপমাত্রা ইত্যাদিও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে।  তাকে কৃত্রিম জীবন সঞ্চালন যন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হল।  কিন্তু   ম্যাথুর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ সালের ১২ই অক্টোবর ম্যাথুকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করলেন।  ম্যাথুর এই ঘটনার প্রভাব পড়ে সারা আমেরিকা জুড়ে।  প্রতিবাদের ঝড় উঠে সমকামী অধিকার সংগঠ্ন গুলোর তরফ থেকে।  এই একবিংশ শতকেও কেবল সমকামী হবার কারণেই ম্যাথু শেফার্ডকে যেভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে, সেটি আসলে কল্পণাকেও হার মানায়। 

আর আমাদের দেশে তো সমস্যা আরো  ভয়াবহ। যদিও নিরপেক্ষ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সারা দেশে ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন সমকামীর অস্তিত্ব রয়েছে
, তারপরেও সেখানে বলতে গেলে সমকামীদের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়।  কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে এটাকে ‘অপরাধ’ হিসেবে গণ্য করা হয়, এই অপরাধের শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড
 -  যদিও এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ দেশে খুব একটা লক্ষ্যনীয় নয়। এর কারণ,  সমকামীরা নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে সাধারণতঃ প্রকাশিত হতে দেয় না।  সামাজিক বাধার কারণেই এটি ঘটে।  একটা উদাহরণ দেই। আমার খুব কাছের এক পরিচিত বন্ধু ছিলো সমকামী। কিন্তু কখনোই আমি তা জানতে পারি নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে।  এখন থাকছে এক সমকামী পার্টনারের সাথে।  তার এই সমকামী প্রবৃত্তির কথা আমি দেশে থাকতে জানতেও পারিনি। আমি নিঃসন্দেহ অনেকেই এ ধরণের কম বেশী ঘটনার সাথে সম্যক পরিচিত।  দেশে অধিকাংশ সমকামীদের আসলে লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অন্য সবার মত বিবাহিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। যারা এটা পারেন না, তারা অনেকে অবিবাহিতই থেকে যান। আমাদের মুক্তমনা সাইটে বছর কয়েক আগে পিঙ্কু নামে এক ভদ্রলোক তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখেছিলেন, তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো  'Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh'।  তার সেই প্রবন্ধটির উপসংহার ছিলো এরকম
 –

আমি বহু সমকামী লোকজনদের জানি যারা বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করে চলেছেন। অধিকাংশ সময়েই তারা জীবনভর গোপনীয়তা অবলম্বন করে কাটান।  তারা এমনকি তাদের খুব ঘনিষ্ট জন – স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, অভিভাবক, সন্তান – সবার থেকেই নিজের প্রবৃত্তি সারাটা জীবন ধরে গোপন করে চলতে বাধ্য হন।  আসলে তারা বেড়ে উঠেন একদম একাকী হয়ে।  তাদেরকে কেউ জানে না, যদিও চেনে তাদের সবাই। অন্ততঃ এভাবেই আমাদের সমাজ তাদেরকে চিনতে চায়।

 হিমেল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আফসান চৌধুরীর রিপোর্টে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়
 –

Being gay in Bangladesh isn’t easy because society responds differently to sexuality in public and in private … People involved with gay issues say that between 5 to 10 percent of the population is homosexual. That would mean at least 6 to 12 million Bangladeshis, more than the total population of many countries, prefer the same sex. Even if that estimate is considered to be on the higher side and is reduced by half, the number left would still be significant … One of the reasons that homosexuality is treated so gingerly is that the country’s Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or advocacy of the same) a crime which is punishable with a jail sentence … Demonstration of homosexual tendencies for short periods is quite common in Bangladeshi society. Those practising it are not ostracised, although if caught, are ridiculed … 


‘নিভৃত সমকামী’দের বেদনাময় জীবন কাহিনী অনেকসময় কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমকামী প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়লে অনেক সময় পরিবারের পক্ষ থেকেই নেমে আসে নির্যাতন এবং নিপীড়ন। যেমন, ইন্টারনেটে গে-বাংলা ইয়াহুগ্রপের কো-মডারেটর জন এশলের -এর একটি মর্মন্তুদ ইমেল প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে
 । ইমেইলটি এরকম -


		প্রিয় বন্ধুরা,


আশা করি তোমরা ভাল আছ, কিংবা অন্ততঃ ভাল থাকার  অভিনয় করে যেতে পারছ। আমি জন, বাংলাদেশের ব্যাগ (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গে'স)-এর কো- মডারেটর। আমি সমকামী এবং এজন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমি মোটেই সুখি নই। কারণ আমার বাসার সবাই আমার সমকামী প্রবৃত্তির ব্যাপারটা  জেনে গেছে। তারা প্রথমে এ ব্যাপারটিতে তেমন গা করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মুখোশ খুলে গেছে। আমি তোমাদের গ্রুপে বেশ অনেকদিন হল লিখতে পারছি না। কারণ আমাকে আমার পরিবার থেকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। আমি আহত হয়েছি। নিরূপায় হয়ে আমি একদিন পুলিশ স্টেশনে গেলাম। কিন্তু পুলিশ কোন কেস ফাইল করতে কিংবা জিডি করতে দেয়নি। আমাকে উলটো বলল -'তুমি তো দেখছি একটু মেয়েলী ধরণের। ঠিক করে বল - তুমি কি কোতি
,ড্রাগসেবী নাকি বেশ্যা? আমরা তোমাকে কোন ফাইল-টইল কিংবা জিডি করতে দেব না।এগুলো তোমাদের মামুলী পারিবারিক ব্যাপার। এ সমস্ত ফালতু বিষয়াদি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনা।'তারপর তারা আমার বাবাকে ফোন করে  বলল আমাকে বাসায়  (মানে নরকে) নিয়ে যেতে। বাসায় নিয়ে যাওয়ার পথেই আমার বাবা, মা বোন এমনকি আমার ছোটভাই পর্যন্ত আমাকে মারতে শুরু করে। আমি হয়তো মরেই যেতাম যদি না আমার পাশের বাসার এক বন্ধু এসে বাঁচাতো। এখন আমার অবস্থা একটু ভালর দিকে। তারা আমাকে এখন বলছে বাসা ছেড়ে চলে যেতে। আমাকে সাত দিন সময় দিয়েছে বাসা ছাড়ার। আমার পার্টনার এ দেশে থাকে না। সুতরাং সে এ ব্যাপারে একেবারেই নিরূপায়। এখন আমাকে তোমরা বল - সমকামী মানে কি সুখি নাকি অসুখি? তোমাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারে, কবে এই গৃহস্থালীর অত্যাচার আর নিপীড়ন বন্ধ হবে? কখন আমরা সোনার বাংলা আর গে-বাংলা পাব, বলতো? বন্ধুরা, আমাদের অনেক পথ যেতে হবে। আমাদের যাত্রা কিন্তু শেষ হয়নি বরং কেবল শুরু, এবং আমরা এখনো আমাদের গন্তব্য কোথায় তা জানি না। বন্ধুরা তোমরা নিজেদের যত্ন নিও, আর ভাল থাকার অভিনয় করে যেও  এমনকি তোমার নিজের পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হবার শেষ সময়গুলোতেও। এখন যাই। তোমাদের পিঙ্ক স্যালুট,


সলিডারিটি 


জন, কোমডারেটর।





এই একটি মাত্র ইমেইল থেকেই সমকামী হবার যন্ত্রণাটুকু অনুভব করা যায়। এ ধরনের বহু ঘটনা যে আমাদের অগোচরেই থেকে যায়, তা বোধ হয় না বলে দিলেও চলবে। 

বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মহনন

সামাজিক নির্যাতন এবং নিপীড়নের পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় সমকামীদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিষন্নতা এবং আত্মহনন।   ব্যাপারটি সব দেশের জন্যই কমবেশী প্রযোজ্য। আমাদের মত দেশগুলোতে এটি আরো বেশি।  সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা এবং সর্বোপরি জেন্ডার ইস্যু নিয়ে আমাদের সমাজে কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকায়  সমকামীদের জীবন হয়ে  ওঠে দুর্বিসহ।  কৈশরের গোড়া থেকেই সমস্যা শুরু হয়। এ সময় সে লক্ষ্য করে যে, সমবয়সী অন্যান্য বন্ধুদের মত সে নারীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না, করে ছেলেদের প্রতি। অপরদিকে একজন রূপান্তরকামী ছেলের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের আচরণ অনুকরণ করার তীব্র স্পৃহা জাগে। ছেলের আচরণ ও পোষাকপরিচ্ছদের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের ভাব ফুটে ওঠায় মা-বাবা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন, নানা ভাবে তাকে বিরত রাখতে চান। সমগ্র আচরণের মধ্যে মেয়েলীভাব প্রকট হয়ে উঠায় সহপাঠী এবং সহযোগীদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে নানারকমের ব্যংগ-বিদ্রুপ এবং লাঞ্ছনা।  পরবর্তীকালে এর থেকে তৈরী হয় নানা ধরণের ট্রমা। এই ট্রমাই তৈরী করে নানা ধরণের মানসিক সংকটের বীজ। ধীরে ধীরে তারা অন্তর্মুখী হতে থাকে। তারপর একটা সময় যখন শরীরে এবং মনে যৌনতার উন্মেষ ঘটতে থাকে তখন মানসিক পরিস্থিতি হয় আরো ভয়াবহ। এই সময় তার সমলিঙ্গের মানুষের সাথে মিলিত হবার বাসনা জাগে।  সংখ্যাগরিষ্টরা যেখানে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের প্রতি দেদারসে আসক্ত এবং আকর্ষিত হয়ে চলেছে, সেখানে নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখে মুষড়ে পড়ে। ভাবে, তার নিশ্চয় শরীরে বড় কোন অসুখ আছে, ফলে তার যৌন চাহিদা আর দশটা মানুষের মত নয়। জন্ম হয়ে সংশয়ের তারপরে হীনমন্যতার। মূলস্রোতের বিষমকামী জীবনে অভ্যস্ত সকলের থেকে অনেক সময়ই কথা চেপে যেতে বাধ্য হয়। 

ধরা যাক,  কলেজের সামনে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলে চায়ের স্টলে বসে আড্ডা মারছে। এমনি সময় স্টলের সামনে দিয়ে কোন সুন্দরী মেয়ে হেটে গেলো। আর সাথে সাথেই শুরু হল মেয়েটিকে নিয়ে দলের মধ্যে তুমুল আলোচনা। কিন্তু সমকামী ছেলেটি ওই দলের মধ্যে থেকেও আলোচনায় অংশ নিতে অক্ষম । সে অন্য সবার মত পারে না ওই চলে যাওয়া তন্বী তরুনীর দেহ-ষৌষ্ঠব নিয়ে বাকী সদস্যদের মতো আমোদিত হতে। হয়তো সে আমোদিত হয় দলেরই অন্য একটি ছেলেকে দেখে। কিন্তু নিজের এই 'অস্বাভাবিক' ভাল লাগার কথাটি সে কখনোই বলে উঠতে পারে না। আর এই না-পারা থেকে তৈরী হয় ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের। সৃষ্টি হয় নানা রকম মানসিক সংকট। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ জেগে উঠে। মানসিকভাবে সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে আসে বিষন্নতা। নিজের যৌনপরিচয়ের তীব্র সংকট তাকে বিষন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। এর উপর মড়ার উপর খারার ঘা হয়ে নেমে আসে পারিবারিক বঞ্চনা, উপেক্ষা,  অবহেলা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতন।   

নিজের যৌনপরিচয়ের সংকট  এবং তার পাশাপাশি কাছের  মানুষ এবং সমাজের নেতিবাচক মনোভাব  এবং অবমাননাকর পরিস্থিতি  তাকে নিদারুণ বিষন্নতার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। আর এই বিষণ্ণতার পথ ধরে শেষ পর্যন্ত আসে আত্মহননের চিন্তা, অন্ততঃ অনেকের মধ্যেই। প্রতিবছর আমেরিকাতে গড়ে পাঁচ হাজার লোক আত্মহত্যা করে, আর এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ শতাংশই সমান্তরাল যৌনতার মানুষ।   ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এ রিপোর্টে
 এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমান্তরাল যৌনতার মানুষেরা সামাজিক অবহেলার কারণে  বিষন্ন এবং উদ্বিগ্ন থাকে তা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে আরো উল্লেখ হয় যে,  কৈশোর এবং যৌবনেই সমকামীরা সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে। এর কারণ সহজেই অনুমেয় এবং উপরের আলোচনাতেও এ নিয়ে বেশ কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এ রিপোর্টটি সহজে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। মার্কিন আইনসভার রিপাবলিকান দলের সদস্যরা এই রিপোর্টটি যাতে প্রাকাশিত না  হয়, তার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় চাপে পড়ে তৎকালীন বুশ প্রশাসন এই রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়
। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাই একসময় সরকার রিপোর্ট প্রকাশে বাধ্য হয়।  এ ছাড়া গ্রে রেমাফেডির ১৯৯১ সালে লেখা  ‘Death by Denial: Studies of Preventing Suicide in Gay and Lesbian Teenagers’ বইয়ে ১৫০ জন স্ত্রী ও পুরুষ সমকামীর উপর সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এ থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ কৈশোরের কোন না কোন সময় আত্মহননের প্রবণতা প্রদর্শন করে। 

এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রাসঙ্গিক গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়।  সানফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর এইডস প্রিজারভেশন স্টাডিস’ এর গবেষকেরা ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে লস এঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক শহরের ২৮৮১ জন সমকামীর উপর সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমকামীদের মধ্যে যাদের বার্ষিক আয় ২০,০০০ ডলারের কম, তাদের শতকরা ৩৩ ভাগের মধ্যে কোন না কোন সময়ে আত্মহননের প্রবণতা জাগে। আর শতকরা ২২ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করে। অন্যদিকে যাদের বাৎসরিক আয় ৮০,০০০ ডলারের বেশী, তাদের মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠলেও শতকরা ৯ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করেও বেঁচে যায়। 

এ ছাড়া ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে আমেরিকার ‘সেন্টারস ফর ডিজিস কন্ট্রোল’ (সিডিসি) আমেরিকার কয়েকটি বড় শহরে কিশোর কিশোরীদের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে, প্রতি বছর যে সব কম বয়সীরা আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেঁচে যায় তাদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগই সমকামী। ২০০৭ সালের সাম্প্রতিক একটি গবেষণাতেও সমামিতার সাথে উচ্চহারে আত্মহননের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে
। 

বিষন্নতা এবং আত্মহনন সমকামীদের জন্য সমস্যা হলেও এগুলো মোটেই বিভীষিকা নয়। সামাজিক পরিবেশের মানোন্নয়ন করে এগুলো থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুক্ত করা সম্ভব। দেখা গেছে, সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তির মানুষেরা যে পরিবেশে  নিজেদের ‘স্বাভাবিক মানুষ’ হিসেবে ভাবতে পারে, সে পরিবেশে এমনিতেই আত্মহননের প্রবণতা অনেক কমে আসে। এটি নিঃসন্দেহ যে, সমকামীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিদারূণ বৈরী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।  আমাদের মতো দেশগুলোতে যেখানে সমকামিতাকে সামজিকভাবে হেয় করা হয়, আর আইনগতভাবে অন্যায় হিসেবে দেখা হয়, সেখানে আত্মহননের প্রবণতাকে প্রতিহত করা দূরূহ ব্যাপার।  আমাদের স্কুলে ছোটবেলায় একটা ছেলে পড়তো আমাদের সাথে মাসুদ রানা নামে। পরে ক্যাডেট কলেজে চলে যায়। তার ঘনিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতাম মাসুদ নাকি সমকামী।  এর কিছুদিন পরেই মাসুদের আত্মহত্যার খবর পাই।  আমি ছেলেবেলায় যে এলাকাতে বড় হয়েছি, সেখানেও একটি ছেলে ছিলো, আমার চেয়ে দু চার বছরের বড়। ছেলেটিকে এলাকায় ‘একটু মেয়েলী’ বলে খোঁটা দেয়া হতো।  ছেলেটি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাথে থাকতে এবং তাদের সাথে খেলাধূলা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি ছেলেটি  গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।  এ ধরণের বহু ঘটনাই  লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়।  ২০০৪ সালে আমি ভারতের একটি পত্রিকায় একটি আত্মহত্যার খবর দেখেছিলাম, পরে আরেকটি বইয়ে এর উল্লেখ পাই 
 -

		২৬ শে নভেম্বর ২০০৪ তারিখে সকাল ১০ টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগণার বনঁগা স্টেশনের কিছু দূরে অপর্ণা বিশ্বাস (২০) এবং কাজলী ঘোষ (১৮) নামে দুই তরুণী একসঙ্গে ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই দুই তরুণী ছিলেন সমপ্রেমী। এরা একে অপরকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। 

তাদের লেখা সুইসাইড নোট থেকে সমপ্রেমের মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানা যায় –

মা আমার তুমি ক্ষমা করো।


আমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করবো মা, আমি যে কাজুলীকে খুব ভালবাসি, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। এমনকি ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না; তাই আমরা দুইজনে মৃত্যুপথ বেছে নিলাম। আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। 


ইতি

অপর্ণা ও কাজলী


আমাদের একটাই অনুরোধ আমাদের ভালবাসার দাবী হিসেবে একটাই অনুরোধ আমাদের দু’জনকে একই শশ্মানে দাহ করবে, এই আমাদের শেষ ইচ্ছা।





সমকামিতা এবং এইডস

আত্মহত্যা ছাড়াও আরো একটি স্বাস্থ্যগত মিথ্যা প্রচারণার বিষয়ে সমকামীদের প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়।সেটি হল এইডসের সাথে সমকামিতার অনুমিত সম্পর্ক। অনেকেই ভুল ভাবে মনে করেন, সমকামিতার মত বিকৃত যৌনতার কারনেই বোধ হয় এইডস হয়ে থাকে। আমার এই বইয়ের কিছু অংশ যখন ধারাবাহিকভাবে মুক্তমনা এবং সচলায়তন ব্লগে প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন দু এক জন পাঠক তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন সমকামিতার মাধ্যমে যেহেতু এইডস ছড়ায়, তো আমি এ ব্যাপারটা কিভাবে দেখি।  এর প্রেক্ষিতে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম তা এখানেও ব্যক্ত করা  প্রয়োজনবোধ করছি। 

এইডস ছড়ায় এইচ আইভি (এইডস ভাইরাস হিসেবে প্রচলিত) থেকে। বাহক এবং তার যৌনসংগীর দেহে এইডস ভাইরাস না থাকলে বাহক সমকামী হোক আর বিষমকামী হোক, এইডস ছড়াবে না। সমকামিতার কারণে, কারো দেহে ‘এইডস’-এর জীবানু গজায় না। কাজেই সমকামিতাকে আলাদাভাবে অহেতুক দোষারোপ করার কোন কারণ নেই। আর সুরক্ষিত যৌন জীবন না থাকলে সমকামী এবং বিষমকামী -যে কেউই এইডসে আক্রান্ত হতে পারে। সেজন্যই আমরা দেখি পতিতাপল্লিতে এইডসের সংক্রমণ বেশী, যদিও সেখানে খুব কম বাহকই সমকামী। 

সমকামিতার সাথে এইডসের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এইডসকে সমকামিতার সাথে ট্যাগ করে দেওয়ার একটি ইতিহাস আছে।  আশির দশকের প্রথম দিকে যখন এইডসের কথা প্রাথমিক ভাবে  মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে শুরু করলো, তখন, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি চিকিৎসক এবং গবেষকরাও এই রোগের মূল কারণ  সম্বন্ধে বলতে গেলে অজ্ঞই ছিলেন। আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশী লক্ষ্য করে  ‘বিশেষজ্ঞ’রা ধরে নিয়েছিলেন এটা বোধ হয় ‘সমকামিতা সংক্রান্ত’ কোন রোগ হবে।  রোগটির নামও তারা ঠিক করে রেখেছিলেন – Gay-related immune disorder (GRID)। প্রচলিত নাম ছিলো ‘Gay plague’
।  তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের এই অবিশেষজ্ঞীয় এবং অবিবেচনাসুলভ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে  সে সময় সাধারণ মানুষদের মনে সমকামীদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়। এমনিতেই তো সমকামীদের উপরে ‘বিকৃত যৌনাচরণের’ তকমা লাগানোই ছিল, তখন এইডসের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক ‘খুঁজে পাওয়ার’ ফলে সমকামী সহ সকল সমন্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর নেমে আসতে থাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন।  বিশেষ মহল থেকে সমকামীদের একঘরে করে ফেলার প্রচেষ্টাও চলে। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষণার অগ্রগতির সাথে সাথে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন যে, এইডস নামক মরণব্যাধিটির পেছনে কারণ হল একটি ভাইরাস - Human immunodeficiency virus বা সংক্ষেপে  ‘এইচ.আই.ভি’।  এই এইচ আইভি ছড়ায়  রক্ত, বীর্য (semen), যোনী প্রবহ (vaginal fluid),  এমনকি বুকের স্তন্যপানেও।  দেখা গেছে, বাহকের দেহে এইচ.আই.ভি’র জীবাণু থাকলে সমকামী যৌনসংসর্গে  রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যা  বিষমকামী যৌনসংসর্গেও ঘটতে পারে।          

এটা ঠিক আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এইডস রোগের হার বেশী, এখনো
। কিন্তু এর পেছনে সমকামিতা যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী আর্থ-সামাজিক  প্রেক্ষাপট
। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেই সমকামীদের চেয়ে বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের হার বেশী।   আফ্রিকা মহাদেশটির কথা ভাবা যাক। হত দরিদ্র মহাদেশ - অথচ এইডসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ওখানে সমকামিতার জন্য এইডস ছড়ায়নি। বতসোয়ানার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ যুবক-যুবতী এখন এইডস আক্রান্ত। সাউথ আফ্রিকায় শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ। তাঞ্জানিয়ায় এমন গ্রাম-ও আছে যেখানে গ্রামের প্রায় সবাই এইডস-এ আক্রান্ত। সেই হতভাগ্য শিশুটির কথা ভাবুন, যে কিনা এইচ আই ভি জীবানু নিয়ে জন্মেছে, স্রেফ তার বাবা মায়ের এইডস সংক্রমণের কারণে। আমি কি সেই শিশুগুলোর ভাগ্যহীনতার জন্য বাবা-মা’র বিষমকামকে দায়ী করব? সেই এইডস আক্রান্ত হতভাগ্য শিশুগুলোর বাবা মা তো আর সমকামী ছিলো না। তাহলে গ্রাম কে গ্রাম এইডসে উজার হয়ে যাচ্ছে কেন? যুক্তি মানতে গেলে আফ্রিকার এইডসের বিস্তারের পেছনে তাহলে বিষমকামকে দায়ী করা উচিৎ। কারণ,  আফ্রিকায় বিষমকামীদের মধ্যেই এইডস সংক্রমণ অনেক বেশি।  শুধু আফ্রিকা নয়, সাড়া বিশ্ব জুড়েই বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের প্রকোপ সমকামীদের থেকে অনেক বেশি দেখা যায়। সত্যি বলতে কি - এইডস আসলে সমকামিতা-বিষমকামিতায় কোন বাছ বিচার করে না। আগেই বলা হয়েছে, এইডস সংক্রমণের কারন এইচ.আই.ভি ভাইরাস। আপনার বা যৌনসংগীর দেহে এই জীবাণু না থাকলে এইডস আপনার মাধ্যমে ছড়াবে না, তা আপনি সমকামীই হোন, আর বিষমকামীই হোন।  সেজন্যই এরিক মার্কোস তার ‘ইস ইট এ চয়েস’ গ্রন্থে বলেন –

Worldwide, the majority of people who have contracted HIV have been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not discriminate. It’s an equal opportunity disease that infects people who fail to use the well-understood methods to prevent its spread. 

স্টোন ওয়াল রায়ট

সমকামিতার ইতিহাসে স্টোন ওয়াল রায়ট একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।  এই রায়টের কথা না জানলে কিংবা না উল্লেখ করলে সমকামিতার ইতিহাস অপূর্ণই থেকে যাবে। নিউইয়র্ক সিটির গ্রীনউইচ গ্রামের ক্রিস্টপার রোডের ৫১-৫৩ নাম্বারে “স্টোনওয়াল ইন” নামে একটা রেস্তরা সমকামীদের বার ও আড্ডা দেয়ার তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিলো বহুদিন ধরেই।  ষাট-সত্তুরের দশকে এ ধরণের ‘গে বার’ গুলো ছিলো পুলিশি হামলা এবং ধরপাকরের পয়লা নম্বর লক্ষ্যবস্তু।  বলা নাই,কওয়া নাই হঠাৎ করেই পুলিশ এ ধরনের বারে এসে সমকামীদের উপর চড়াও হয়ে গণহারে এ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত আর ফাটকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিপীড়ন নির্যাতনে মেতে উঠত। আর সে সময় যাবতীয় আইন-কানুন সবই ছিলো সমকামীদের বিপক্ষে। 
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চিত্র: ১৯৬৯ সালের  স্টোনওয়াল ইন রেস্তরা
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চিত্র: ১৯৬৯ সালের  স্টোনওয়াল ইন রেস্তরায় গণবিক্ষোভের কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্ত

দিনটা ছিলো ১৯৬৯ সালের ২৮ শে জুন। পুলিশ খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীন উইচের গ্রামের গে-বারটিতে হানা দেয়।  সাধারণতঃ ধরপাকরের ব্যাপারটা যেটা ঘটতো – খুবই গতানুগতিক এবং নিয়ম মাফিক।  বারে হানা দিয়ে বারের সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যেত।  সালের ২৮ শে জুন দিনটা বোধ হয় অন্যরকম ছিলো। পুলিশ বারটিতে হানা দিলে সেখানকার লোকেরা পিছু না হটে  সরাসরি পুলিশের সাথে সম্মুখ- লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।  থালা বাসন,  গ্লাস, বোতল – যার সামনে যা কিছু ছিলো তাই নিয়েই পুলিশের মোকাবেলা করে। একটা পর্যায়ে সব পুলিশদের  রেস্তরার ভিতরে আবদ্ধ করে  ফেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়।  সেই পুলিশদের উদ্ধার করতে আরো নিরাপত্তারক্ষীদের পাঠানো হয়।  কিন্তু তারা আবদ্ধ সহকর্মীদের দুরাবস্থা দেখা ছাড়া খুব একটা সুবিধা করতে পারেলেননা না। জনগণ ততক্ষণে রেস্তরার আশে পাশের রাস্তাগুলো দখল করে নিয়েছে। পুলিশদের ওভাবেই আবদ্ধ করে রেখে  দিনভর আর রাত জুড়ে রায়ট চলতে থাকে।  এ ধরণের পরিস্থিতি ছিলো পুলিশের চিন্তারও বাইরে।

এর পরদিন  সমকামীদের সমর্থনে গ্রীনউইচ গ্রামের আশে পাশ থেকে আরো বহু লোক এবং  সংগঠন  এগিয়ে আসে।  পুলিশদের উদ্দেশ্য পাথর ছোঁড়া থেকে আগুন জ্বালানো, পোড়ানো – কোন কিছুই বাদ  যায় নি।  প্রায় চারশ পুলিশএর সাথে যুদ্ধ করছিলো প্রায় দু হাজার সমকামী।  এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। যে সমকামীদের এতদিন কেবল মেয়েলী, ফ্যাগ প্রভৃতি খোঁটা হজম করে  লুকিয়ে ছাপিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত, তারা একজোট হয়ে  সূচনা করলেন নতুন এক আন্দোলনের –  জন্ম হল সমকামিতা মুক্তির বা ‘গে লিবারেশন’ (Gay Liberation) -এর। বস্তুতঃ স্টোনওয়াল ইন এর এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিলো ভবিষ্যতের আন্দোলনের শক্তি এবং সাহস। কবি এলেন গিন্সবার্গ পরে ‘ভিলেজ ভয়েস’ ইস্যুতে লিখেছিলেন –

You know, the guys there were so beautiful. They’ve lost that wounded look that fags all had ten years ago. 


স্টোনওয়াল ইন-এর প্রভাব পরবর্তী কালের আমেরিকান রাজনীতিতে ব্যাপক। নিউইইয়র্কের মেয়র  জন লিন্ডসের প্রেসিডেন্টশিয়াল ক্যম্পেইনের সামনে সমকামীরা দল বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।  তাদের আন্দোলনের মুখে মেয়র পুলিশকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হন – সমকামী বারে হানা দিয়ে লোকজনকে গ্রেপ্তার এবং হেনস্তা না করতে।  সংখ্যালঘু  যৌনপ্রবৃত্তির কারণে সমকামীরা  রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছিলেন, তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেলেন তারা।  

সমকামী অধিকার কর্মীরা এ সময় নজর দিলেন মনোবিজ্ঞানীদের দিকে, যারা বহুদিন ধরেই সমকামিতাকে এক ধরণের ‘রোগ’ হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছিলেন।  এ সময় ডঃ এভেলিন হুকার এবং কিন্সের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকে। তাদের এই গবেষণা থেকে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন যে, যৌনতার ক্যানভাস আসলে সুবিশাল।  মানবজীবনের যোউনতার এই ক্যানভাসে বিষমকামীতা যেমন পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি সমকামিতাও।  বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের মতো সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটাও কার কারো মধ্যে খুবই স্বাভাবিক।  সমকামী হয়েও বহু লোকই সুখী জীবন যাপন করেছে – এ ধরণের বহু উদাহরণ সমকামী অধিকার কর্মীরা  সামনে নিয়ে আসেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন মানসিক ব্যধি নয়, বরং এটি যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তারা রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়ে দেন।  এটি যে সমকামিতার আইনী অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক বিজয় তা এ বইয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ( সপ্তম অধ্যায় দ্রঃ)।

মানবাধিকার সংগঠন এবং সাপোর্ট গ্রুপ

স্টোনওয়াল রায়টের প্রভাব শুধু আমেরিকাতেই পড়েনি, এর প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্ব জুড়েই। আমেরিকার মতই ইউরোপ এবং এশিয়ার সমকামী প্রবৃত্তির লোকেরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সারা দুনিয়া জুড়েই আনাচে কানাচে জায়গায় তৈরি হতে থাকে সমকামীদের নানা ধরণের সংগঠণ।  সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীদের মানবাধিকার রক্ষায় আজ এগিয়ে এসেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো খ্যাতনামা সংগঠন। বিশ্বের নিপীড়িত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের সেবায় ও পুনর্বাসনে  অ্যামনেস্টি তার কার্যক্রমের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে পুরোমাত্রায়।  মানবাধিকার বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে অ্যামনেস্টিকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ১৯৯৭ সালে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যখন সমকামিতা  তথা সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর বহু নিয়ম নিষেধ শাস্তির বেড়াজালে ছিন্ন ভিন্ন হতে হচ্ছে সেখানে পুরো ব্যাপারটাকে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখবার পক্ষপাতী অ্যামনেস্টি। তারা সমকামিতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংগঠিত নির্যাতন এবং নিপীড়নের কড়া প্রতিবাদ জানায়।  সমকামিতা নৈতিক নাকি অনৈতিক – সেটা তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়,  তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল – সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি থাকার কারণে কেন কিছু মানুষ নিগ্রহ এবং নিপীড়নের স্বীকার হবে।  ১৯৯১ সালের সভায় তাদের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের মিটিং-এ তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমকামিতার কারণে যাদের কারাবরণ করতে হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবীতে অ্যামনেস্টি সোচ্চার হবে।  তারা আরো মত প্রকাশ করে যে, স্টোনওয়াল ইন-এ যে মর্মান্তিক অত্যাচার চালানো হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে, তার বলিষ্ঠ কোন প্রতিবাদ তখন জানানো সম্ভব হয়নি।  তার প্রতিদান দেবার সময় হয়েছে আজ, আর সেই লক্ষ্যেই অ্যামনেস্টি কাজ করে যাবে। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনালের কার্যনিবাহী কমিটির সভার আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানেও সমকামিতার জন্য যারা সারা পৃথিবী জুড়ে নিগৃহীত হচ্ছে,  তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেবার সংকল্প নেয়া হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে, ওই সময় ব্রাজিলে দুজন আইনজীবী এক রূপান্তরকামী মানুষের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এ কারণে তাদের জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়।  অপর একটি ঘটনায় জিম্বাবুয়ের একজন স্ত্রী সমকামী এক্টিভিস্ট একই ধরণের নিগ্রহের স্বীকার হয়েছিলেন। অ্যামনেস্টি সাংগঠনিকভাবে এই ঘটনাগুলোর  সোচ্চার প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।    

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব ধীরে ধীরে মার্কিন মুল্লুকেও পড়তে শুরু করে।  আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীরা অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত হলে সে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত আইন মার্কিন সিনেটে পাশ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এর ধরণের বিষয়ে আশ্রইয়গ্রহণ করার জন্য আবেদনকারীকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, কখনো বা হতে হয় সরকারী কর্মচারী কিংবা কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা হেনস্তা। এ ছাড়া এ ধরণের মামলায় জড়িত আইনজীবীদের রয়েছে প্রশিক্ষণের অভাব। এ ব্যাপারে সামনে এগিয়ে এসেছেন দুই প্রখ্যাত আইনজীবী রজার ডটি (Roger Doughty)  এবং স্যারো ডালবেরী (Sarrow Dulberry)। যে সব আইনজীবীরা সমকামীদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে সাওয়াল করতে চান, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে বলে ডটি এবং ডালবেরী মনে করেন। তারা বিগত কয়েক বছর ধরে শতাধিক আইনজীবীকে এ ব্যাপারে  প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীরা অসংখ্য গে এবং লেসবিয়নদের আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণের আইনগত স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন।  শুধু আমেরিকায় নয় - ভারতেও আছে ‘ইন্ডিয়া সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ল’ (India Center for Human Rights and Law) নামের একটি সংগঠন।  ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তৈরী হয়েছে বিভিন্ন আইনী সংগঠন।  তারা সমকামীদের আইনী অধিকারের লড়াইয়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলস ভাবে।  

একটা সময় পশ্চিমে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হতো। অস্কার ওয়াল্ড-এর মত খ্যাতনামা সাহিত্যিক  কিংবা এবং অ্যালেন টুরিনের মত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে সমকামিতার জন্য দন্ড পোহাতে হয় একটা সময়।  ১৮৯৫ সালে সমকামিতার দায়ে  অস্কার ওয়াল্ডের বিচার ও দন্ডপ্রদান পাশ্চাত্য সমকামিতার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।  লর্ড আলফ্রেডের সাথে ওয়াইল্ডের সমকামী সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ডগলাসের বাবা মার্কুয়েস অব কুইন্সবেরী ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে পায়ুকাম বা ‘সডোমি’র অভিযোগ আনেন। তিন তিনবার মামলা আদালতে ওঠে। ওয়াইল্ড আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন -

"The Love that dare not speak its name" in this century is such a great affection of an elder for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades great works of art like those of Shakespeare and Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are. It is in this century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the "Love that dare not speak its name," and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger man, when the elder man has intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour of life before him. That it should be so, the world does not understand. The world mocks at it and sometimes puts one in the pillory for it."

এহেন বগ্মীতা সত্ত্বেও ওয়াইল্ড সেসময় দন্ড এড়াতে পারেননি। ওয়াইল্ডের অন্যান্য যৌনসঙ্গীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে দু’ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। 

অ্যালেন টুরিন (Alan Turing) ছিলেন আঠারো শতকের বিখ্যাত গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী। তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ‘টুরিন টেস্টের’ জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাকে সমকামীতার জন্য দোষী প্রমাণ করে সায়ানাইড খাইয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া হয়।  তখন তার বয়স ছিলো মাত্র চল্লিশ। তার অসামান্য প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয় এভাবেই! এবং তা করা হয় রাষ্ট্রীয় ভাবেই।  বোঝাই যায়, কী দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমকামী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের একটা সময় যেতে হয়েছে।  যে দন্ডধারায় সে সময় ওয়াইল্ড বা টুরিনকে দন্ড পোহাতে হয়েছিলো তা পরিচিত ছিলো ‘ক্রিমিনাল ল এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট’ নামে। এই আইন অনুযায়ী দুই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিলো। এই নিষেধাজ্ঞা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে বলবৎ ছিল। 

সে হিসেবে আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা অনেকটাই পাল্টেছে।  টুরিনের উপর সে সময়কার অমানুষিক অত্যাচারের জন্য এতোদিন পর ২০০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে
।  আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে সমস্ত লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সেগুলো হল –

১। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার, 

২। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশের অধিকার,

৩। সমকামী কিংবা রূপান্তরকামী মনোবৃত্তির জন্য নিগৃহীত না হবার অধিকার,

৪। সাংস্কৃতিক লিঙ্গানুযায়ী সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের অধিকার,

৫। নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার অধিকার,

৬। লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার,

৭। মানসিক রোগী হিসেবে পরিচিত না হবার অধিকার,

৮। যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যৌন প্রকৃতিকে প্রকাশ করার অধিকার,

৯। বিবাহের অধিকার,

১০। দত্তক গ্রহণ এবং পিতা-মাতা হিসেবে শিশু পালনের অধিকার ইত্যাদি।

শুধু পশ্চিমে নয়, আমাদের উপমহাদেশেও সমকামী সহ সমান্তরাল যৌনতার মানুষগুলোর অধিকার সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন। পত্রিকা প্রকাশ, সম্মেলন আয়োজন এবং জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মকান্ডের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে নানা দিকে। গড়ে উঠছে মানবাধিকারের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপরেখা। রয়েছে উভলিঙ্গ মানবদেরও নানা সংগঠন। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মুম্বই থেকে ভারত সমপ্রেমীদের প্রথম পত্রিকা ‘বোম্বে দোস্ত’ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক অশোক রাও কবি। তিনি ১৯৮৫ সালেই স্যাভি (Savvy) পত্রিকায় নিজেকে সমকামী হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন – যা জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।  অশোক রাও কবির এই সাক্ষাৎকার সমকামীদের অধিকারের বিষয়টিকে সামনে এগিয়ে নেয়।  এদিকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে তৈরী হয় নাজ ফাউন্ডেশনের (Naz Foundation International)। এই সংস্থার উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন শহরে সমকামীদের স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য নানা প্রকল্প চালু হয়। ঐ একই বছর দিল্লীর ‘এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন’ (ABVA) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারতের সমপ্রেমীদের জীবন ও সমস্যার ওপর ‘Less than Gay’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থটি সমকামীদের সমানাধিকারের পাশাপাশি সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের জন্য আন্দোলনের মজবুদ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। ১৯৯১ সালেই বোম্বে দোস্ত পত্রিকার অনুসরণে কলকাতায় প্রকাশিত হয় ‘প্রবর্তক’ এবং ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয় ‘আরম্ভ’। এর পর কলকাতা থেকে রূপান্তরকামীদের (কোতিদের)  জন্য প্রকাশিত হয় ‘প্রত্যয়’।  বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমপ্রেমীদের অসংখ্য পত্রিকা।  প্রবাশ থেকে প্রকাশিত  ‘ত্রিকোন’ নামে একটি পত্রিকা উপমহাদেশের সমকামী মানুষের আর্তি, বেদনা এবং সমস্যা তুলে ধরে, এবং সেই সাথে সংখ্যালঘু সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের প্রতি সামাজিক সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।  প্রিন্টেড মিডিয়ায় সমকামীদের অধিকার নিয়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেটে বাংলায় ভাল রিসোর্স তেমনি ভাবে ছিলো না। একবিংশ শতকে  সচলায়তন এবং মুক্তমনা সহ বাংলা ইউনিকোড ভিত্তিক ব্লগ সাইটগুলো জনপ্রিয়তা পাওয়ার ফলে ইউনিকোডে বাংলায় এ ধরণের লেখা প্রকাশিত  হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।  এ সময় ২০০৬ সালে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হতে থাকে আমার ‘সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?’ নামের সিরিজটি। এই সিরিজটির মাধ্যমে সমকামিতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ তৈরি হয়।  প্রানীজগতের মধ্যে সমকামিতা, উভকামিতা এবং রূপান্তরকামীতার অজস্র উদাহরণ প্রদানের পাশাপাশি আধুনিক গবেষণার আকর্ষনীয় ফলাফলগুলো প্রথমবারের মতো হাজির করা হয় বাঙ্গালী পাঠকদের সামনে। বহু পাঠক সিরিজটি পড়তে পড়তেই মত দিয়েছিলেন যে, প্রবন্ধটি সমকামিতা সম্বন্ধে তাদের সনাতন মনোভাব বদলে দিচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্লগ সাইটগুলোতেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু সচেতন লেখকদের অংশগ্রহণ স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে নিয়ে তৈরি করে আলোচনা এবং বিতর্কের  নতুন পরিবেশ।  যে বিষয়টিকে এতদিন অজ্ঞতার অপশাসনে দীর্ণ করে রাখা হয়েছিলো, ব্লগস্ফিয়ারের  বিভিন্ন লেখকদের সাহসী লেখালেখিগুলো তার বস্তুনিষ্ঠ উন্মোচন ঘটালো। 

এর মধ্যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে উপমহাদেশের মানবাধিকার আন্দলন এক নতুন দিকে বাঁক নেয়। এ বছরের জুন মাসে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৭৭ নং ধারা – যা সমকামকে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন আচরণ’ হিসেবে অভিহিত করেছে - ‘এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন’ (ABVA)  নামের সংগঠনটি  এই ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করে।  ABVA এর পক্ষে রাজেশ তালওয়ার এবং শোভা আগারওয়াল সাওয়াল করেন। এই মামলার তখন নিষ্পত্তি না হলেও এর প্রভাব পড়ে সারা দেশ জুড়ে।  ১৯৯৪ সালের ২৭-৩১ ডিসেম্বরে  মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়  দক্ষিণ এশিয়ার সমপ্রেমীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুভাষ সালুঙ্কি। তিনি বলেন –

Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our character. We do not wish to accept that we are like any other culture on earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from mainstream heterosexual societies.


সালুঙ্কির এই সাহসী বক্তব্য সমকামিতার আইনী স্বীকৃতি অর্জনের আন্দোলনকে ঋদ্ধ করেছিলো।  যা হোক বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের হাইকোর্ট  সমকামিতা অপরাধ নয় বলে এক যুগান্তকারী রায় দেয়, এবং এর ফলে প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো -  এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটে।  পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করেছে।  কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সমকামিতার আইনী অধিকার খুব একটা আশাপ্রদ নয়।  দেশের সংবিধানের পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনে  সমকামিতাকে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা’ হিসেবে অভিহিত করে উল্লেখ করা হয়েছে – 

“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may be extend to ten years, and shall also be liable to fine”.

এই পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনের অংশটি সংবিধানের মূলনীতি – ‘সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার’ (Part II Article 19)  এবং ‘সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন’ (Part III Article 27) এর পরিস্কার লঙ্ঘন। শুধু তাই নয় আজকের পৃথিবীর বিশ্বমানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চরম অন্যায়। সারা পৃথিবী আজ পুরো বিষয়টিকে যে ভাবে দেখছে, তার ছিটেফোঁটাও রাষ্ট্রপরিচালনার কর্ণধরেরা অনুধাবণ করেনি। বাংলাদেশের এক মন্ত্রী সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আইন সংশোধন করার কোন আগ্রহ আপাততঃ তাদের নেই।  বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রথম থেকেই ছিলো। তারপরেও পচাত্তর পর্যন্ত কাগজে কলমে যাও বা ধর্মনিরপেক্ষতা ছিলো, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' মুলনীতি হিসেবে স্থাপিত হল – ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সংযুক্ত হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। উচ্ছেদ ঘটে সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ-এর;  ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল।  এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে ‘ইসলাম’কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে।  তার পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থা কেবল খারাপই হয়েছে বলা যায়।   বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্ম এবং মৌলবাদকে মাত্রাতিরিক্ত তোষণ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ কিভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচির অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি। সে সময় দেশে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিকাশ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে অবলোকন করেছে সবাই। একই ধারায় ‘ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সমিতি’ এবং ‘ইসলামী ঐক্যজোট’-এর মতো চরম রক্ষণশীল কিছু গোষ্ঠি দেশে শারিয়া আইন বাস্তবায়নের পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। জামাতে ইসলামীর মত দলগুলোও শারিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থক। এদের পেছনে আছে মধ্যপ্রাচ্য এবং আরবদেশের প্রচ্ছন্ন মদদ এবং অর্থশক্তি।  শারিয়াকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। সৌদি আরব, ইরান, বাহারাইন, মাউরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কাজেই, ওই  সমস্ত দেশের মতো শারিয়া আইন দেশে কখনো বাস্তবায়িত হলে সৌদী আরব এবং ইরানের মত প্রকাশ্য রাস্তায় সমকামীদের হত্যা করার কুৎসিৎ রীতি দেখতে হবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদশে সমকামী আন্দোলনের কর্মীরা নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংকটের মুখোমুখি।  তারপরেও আশার কথা এই যে,  বয়েস অব বাংলাদেশ (বব), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গেস (ব্যাগ) নামে দুটি গ্রুপ বাংলাদেশে সমকামিতার উপর মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সখিনী এবং সপ্রভা নামের দুটি সংগঠন কাজ করছে নারী সমকামিতার উপর। বাঁধন হিজড়া সংগঠন কাজ করছে উভলিংগ মানবদের পশ্চিম বঙ্গে স্যাফো, প্রত্যয়, প্লাস, পাম, কোমল গান্ধার, প্রান্তিক বনগাঁ সহ বহু সংগঠন সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com,   প্রভৃতি সাইট বাংলাদেশী সমকামীদের অধিকার নিপীড়ন, ব্যথা বেদনা নিয়ে লিখছে।  তবে আমরা মনে করি সমপ্রেমীদের মানবাধিকার অর্জনের লড়াই, শুধু তাদের একারই নয়, এ লড়াইয়ে বিষমকামীদেরও সামিল হওয়া প্রয়োজন। আসলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষদের এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না। সে জন্যই মুক্তমনার মত মানবতাবাদী সংগঠনগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত, গড়ে দিতে চাইছে আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি। আমরা আশা করব এই বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমপ্রেমীদের মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র অনেকদূর প্রসারিত হবে।  হাওয়ার প্রতিকূলে দাঁড় বাইতে থাকা সংখ্যালঘু যৌন-প্রবৃত্তির মানুষেরা তখন লর্ড বাইরনের মত উচ্চারণ করবে –

Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying, 

streams like the thunderstorm against the wind.
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